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(ইতি ) 


প্রথমবারের জ্ঞাপন | 





"“কমল-কুমারী' পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। উপন্যাস- 
লেখকগণের চূড়ামণি স্যর ওয়াল্টার স্কটের ভ্রাইড্‌ অব্‌ 
লামের্‌ মূর্‌ অবলম্বনে ইহ| বিরচিত। আমাদের দেশে 
অধিকাংশ স্থুলেই কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস অধীত 
এবং গণ্প-বৈচিত্রোর তারতম্যানুনারে উপন্যান সমাদুত 
ও অনাদ্বত হইয়া থাকে । এরূপ পাঠকের নিকটে এই 
জগদ্ধিখ্যাত কবির অত্যন্ভুত উপন্যাম বিশেষ আদৃত হইবে 
বলিয়া বোধ হয় না। কারণ হৃদয়-মন-বিহ্বণকারী বাঁহা- 
জ্ঞান-বিলোপকারী গণ্প-রহস্য ইহাতে নাই। ধাহার। উপন্যাসে 
কবিজনোচিত বর্ণনা, স্ুসঙ্গত ঘটনার সমাবেশ ও মানব- 
হৃদয়ের বিশ্লেষণ দেখিতে অভিলাষ করেন এ পুস্তক পাঠ করিয়। 
সম্ভবতঃ তাহারাই প্রীত হইবেন । 

বাহারা বর্তমান কালের উপন্যাস-সমৃহ গণ্প ভিন্ন আর কিছু 
নহে বলিয়! বিশ্বাস করেন, তীহারাই উপন্যাষের গপ্পাংশের 
প্রতি অধিক মমঃসংযোগ করেন এবৎ সময়ে মগয়ে উপন্যাস 
পাঠ নিতান্ত অনাবশ্ঠক ও সময়-হানিকর বলিয়। চীৎকার করেন। 
বস্ততঃ মাঁনবচরিত্র পর্যবেক্ষণে ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলো- 
চনায় যদি মনুষ্য-মন উন্নত হইবার নস্তাবন। থাকে, তাহা ই 
উপন্যাম পাঠ অবশ্যই নত হিতকর কাম্য টা গল্প 
উপন্যাসের ঘহকারী গুণু জি, উপন্যানের প্রকৃত মহিমা 


টি 


চরিত্রবর্ণনে, স্বভাবচিত্তরণে এবং নাঁনারূপ দশাবিপর্য্যয় মধ্যে 
মানব হৃদয়ের গতি অস্বেষণে। যদি গণ্পই উপন্যাসের সার 
বলিয়। মনে করা৷ যাঁয় তাহা হইলে অদাধারণ ক্ষমতাশালী ডিকেন্স 
ও থ্যাকারের অতি মনোহর উপন্যাস-মমুহ এদেশে কখনই স্থান 
পাইবে না। 

মহামনশ্বী স্কট বর্তমান উপন্যাসে যেরূপ অমাধারণ গুণপন| 
প্রকাশ করিয়াছেন, আমার অক্ষম লেখনী ভাষাম্তর কালে তাহ। 
রক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বিয়া আমি মনে করি না। 
বঙ্গীর পাঠকের রুচিকর করিবার নিগিত্ত আমি স্থানে স্থানে 
হান বৃদ্ধি ও বনু স্থানেই রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
তথাপি যেরূপ করিব বলিয়া বাঘন৷ ছিল, সেরূপ করা হইয়া 
উঠে নাই। মুলের সহিত মঙ্গত্ত অনুবাদ আমি কুত্রীপি করি 
নাই। পাঠকগণ ও নমালোচকগণ আমার এবমিধ খাধীনতায় 
মন্ত্র হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে: অতুল আননের বিষয় 
যদি কখন এই পন্তক পুনমু'্রণের প্রয়োজন হয়, তাহা 
হইলে যে নকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি এখনও ইহ! তে রহিয়া গিয়াছে 
তাহা তৎকালে নংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। ইতি 

নুতন বংস্কৃত যন্ত, ] 


কলিকাতা, উ্দামোদর শর্খা | 
বৈশাখ, ১২৯১। | 





মিবারের রাজধানী উদয়পুরের বহুদূর উত্তরে পার্বত্য ও আর্য 
প্রদেশে কমল! নামক একটা ক্ষুদ্র জনপদ আঁছে। পূর্বকালে এই 
স্থানে একটা ক্ষুত্রকায় দূর্গ ছিল এবং সেই ছুর্গে মিবারের রাণার 
অধীন একজন সেনা-নায়ক রাস করিতেন। “এই ব্যক্তি নিয়মিত 
সময়ে রাধার রাজকোষে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন এবং সন্ি- 
হিত পাচ ইয় খানি গ্রামের উপর আধিপত্য করিতেন| এতদ্যতীত 
রাণার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাহাকে যথামস্তব লোক জন. 
সঙ্গে লইগা উদয়পুরে উপস্থিত হইতে হইত এবং আবশ্তক 'হইনে 
অকাতরে প্রাথ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইত। অধুনা মিবারের 
প্রাতঃম্মরবীয় রাণাবংশের আর দে তেজ নাই, সে গৌরব নাই, 
এবং পূর্ব কালের স্ায় প্রন্ক্ নিয়মাবলিও নাই। ক্রমশঃ কান 
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সহকারে কমল! নগরীর সে হূর্ণ ধ্বংস হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমান 
কালে তাহার বিশেষ কোঁন চিহবও বিদ্যমান নাই। 

বছকাল হইতে রাওল নামক মহামাননীয় বংশ বিশেষের পুরুষ 
পরম্পরা এই ছুর্গ ও তদধীন গ্রাম সমস্ত সঙ্ভোগ কৃরিয়া আসিতে- 
ছেন। তীহারা ত্প্রদেশে দুর্গস্বামী নামে খ্যাত। ছূর্মস্বামিগণ 
অত্যন্ত বিচক্ষণ, অপাধারণু বীর, দুদ্ধর্বা যোদ্ধা, অপরিসীম সাহসী 
- ও একান্ত রাজানুগত বলিয়া সর্বত্র সমাদূত ছিলেন। বহু সমরে 
ও বহু ঘটনা উপলক্ষে এই দুর্ণন্বামিগণ 'রাশার জন্য সমর-ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অনেকেই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয় প্রভু- 
ভত্তির পরাকান্ঠী প্রদর্শন করিয়াছেন । দুর্গস্বামিগণ অত্যন্ত দানশীল 
ওব্যরশ্রীল ছিলেন এবং অর্থের প্রতি কথনই বিশেষ আস্থা প্রদর্শন 
করেন নাই। এজন্য ক্রমে ক্রমে আয়াতির্িত্ত ব্যয় ঘটার ও বৈষ- 
য়িক কার্যে শিথিলতা হেতু তাহাদের ভগ্ন দশা উপস্থিত হইল। 
কালে এমন হইয়। পড়িল যে তাহারা আর আঁপনাদিগের পদ- 
মর্ধ্যাদ। ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। বারস্বার 
রাজ-কর দানে অশক্ত হওয়ায় তাহাদের অধিকার হস্তান্তরিত হইয়1 
পড়িল । মহ্বারাণা জয় সেনের সমরে (১৭৪৬ অন্দে) কমল! দুর্গের 
চিরস্তন অধিকারিগণ তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহারা 
ক্রোশত্রয় দূরবর্তী শিপ্লি নামক ্ষুত্্ গ্রাম-সন্নিধানে পর্কতি-নিষববর্ভা 
একটী সামান্ত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের এবন্থিধ 
অবস্থাস্তর ঘটিলেও প্রজাবর্গ ও অন্তান্ত লোক সকল তাহাদিগকে 
তখনও ছুর্মস্বামী বলিধাই ডাকিত। 

বর্তমান ছুর্গন্বামী লক্মণসিংহ রাওল সম্পতিহীন ও শ্রীভ্র্ 
হইএ| সাঁমান্ত দশ প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহার হৃদয় এক 
দিনও পুর্ব গৌরব, চিরপ্রসিদ্ধ তে, ও অমীম বীরত্ব ত্যাগ করিল 
ন)%- জক্সণ সিংহের মনে ধারণা জন্মিল যে, তাহার পরিবর্তে 





সম্প্রাতি যে ব্যক্তি ছুর্গ লাভ করিয়াছে, নেই তাঁহার পতনের প্রধান 
কারণ। .সে ব্যক্তি অধিক কর দিতে অগ্রসর না হইলে, অথবা 
চে! করিয়া তীহাঁদিগের সম্বন্ধে রাঁণার মনাস্তর না জন্মাইলে 
কখনই তাহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিত না। এই সংঙ্কারের বশবস্তাঁ 
হইয়া লক্ষণ সিংহ তীহ'র স্থলাভিবিক্ত ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত 
স্বণা! করিতেন ও গ্ীবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। নূতন ছুর্গ- 
স্বামী স্থকৌশলী, রাজ-নীতি-নিপুণ ও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । 
তিনি ধন-সম্পত্তিসাংস!রিক পপ্রাধান্ত লাভের অত্যুৎ্কৃষ্ট উপায় জ্ঞানে 
তৎ্সংগ্রহে সবিশেষ যত্রবান ছিলেন এবং কিয় পরিমাণে কুতকাধ্যও 
হইয়াছিলেন। তাহার এই সকল চতুরতা হেতু তিনি রাণী জয়- 
সেনের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং “কিল্লাদার” 
এই সম্মান-স্চক উপাধি প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। 

স্ুকৌশলী কিল্লাদার কাঁজেই উগ্র-্বভাঁব ও অবিবেচক কূর্সনধার্মীর 
পক্ষে বড় উপেক্ষণীয় শক্র ছিলেন না। কিছ্বাদার প্রকৃত প্রস্তাবে 
ছুর্গস্বাদীর কোন শক্রতা করিয়াস্ছিলেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ 
ছিল। কেহ কেহ বলিত, কিল্লাদাঁর যথার্থ মূল্য দিয়া সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার কোনই অন্যায় কার্য হয় নাইঃ 
ছুর্সশ্বানী কেবল হিৎসা ও ক্রোধ হেতু তাহার সহিত কলহ করিয়া 
থাকেন । আবার কেহ কেহ এমনও বললে, কিলাদীর বহুদিন 
পূর্ব হইতে দুর্ণস্বামীর সর্বনাশ সাধন* করিবার উদ্দেশে তাহাকে 
ক্রমশঃ নানা খণজালে জড়িত করিয়া অবশেষে তাহার সর্বন্বাস্ত 
করিয়াছেন । 

তসাময়িক ইভিহাসোক্ত বিশৃঙ্খলা] সমুহও সাধারণের এবন্বিধ 
সঙ্গেহ সমস্ত উত্তেজিত করিবার সহায়তা করিয়াছিল । রাণী হ্বয়ং 
অওরঙ্গজেবের সিৎহাসন-লোলুপ ভাতৃবর্গের ঘোর যুদ্ধে মিশ্রিত ও 
ভাহার. চিত্ত বহুদিন সেই চিত্তাঁয় নিয়ত নিবি থাকায় এবং 
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বারঙ্কার হোলকার প্রভৃতির আক্রমণ হেতু মিবার নিভাস্ত উৎ- 
পীড়িত হইয়াছিল, স্থৃতরাং রাজ্যের প্রকৃষ্ট বন্ধন শিথিল হইয়া 
গিয়াছিল এবং যথারীতি নকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিবার সময় ও 
স্থযোগ ছিল না। এতাদৃশ সময়ে কৌশলী ব্যক্তি যে সহজেই 
অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে তাহা! বিশেষ আশ্চর্ষেযর কথা নহে । 
উৎকোচ আদান প্রদান তৎ্কাঁলে বিলক্ষণ চলিত হইয়। উঠিয়া 
ছিল এবৎ বিচার কার্য নিতান্ত স্ববণার্হ রূপে সম্পাদিত হইত ) 
এরূপ স্থলে কিল্লাদারের মনোৌরথ সিদ্ধ 'হুইবার নানা সহজ উপায় 
ঘ্টিয়াছিল সন্দেহ কি ? 

_কিল্লাদারের নাম রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের অপেক্ষা তাহার 
পত্রী অধিকতর তেজস্বিনী ছিলেন। এ কামিনীর নাম যোধসুন্দরী। 
কিল্লাদারণী কিলীদীরের অপেক্ষা উপ্চু ঘরের মেয়ে! তিনি স্ুবি- 
খ্যাত ও ইতিহাস-প্রথিত শৈলম্বর-রাজবংশের নিম্নতর শীখা হইতে 
জাত। এজন্য তাঁহার মনে মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার ছিল এবং তিনি 
এজন্য সর্বত্র শ্বামীর মর্ধাদা স্থাপন করিতে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর 
উপর নিজের আধিপত্য অধিকতর বিস্তার করিতে কখনই ক্ষান্ত 
থাকিতেন না। এক সময়ে তিনি পরমীশ্থন্দরী ছিলেন। এখন 
সে দিন নাই বটে, তথাপি তাহার গম্ভীর ও প্রশাক্ত মৃত্তি দেখিয়া 
এখনও সকলেই তীহাঁকে ভীত ভাবে ভক্তি করিত। কিল্লাদারণীর 
মানসিক শক্তি যথে্ ছিল এবং ক্রোধাদি প্রবৃত্তিও কম ছিল না। 
তাহার দাঁনশীলতী, তীহার কথাবার্ভা বাঁ তাহার ব্যবহার ও চরিত্র 
সর্বথা প্রশংসাযোগ্য ছিল। সপ্গাণ থাকিলেও লোকে যোধস্থবীকে 
হৃদয়গত প্রীতি ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিত না। তাহার 
সকল কার্য্ের ও ব্যবহারের মূলেই স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনা স্পষ্ট পরি- 
লক্ষিত হইত) যেখানে লোকে এ ভাব বুঝিতে পারে সেখানে 
সহজে তক্তি করিতে অগ্রসর হইবে কেন? তাহার বিশ্রভালাপের 





মধোও লোঁকে তাঁহার স্বার্থ-সাঁধন বাসনার ছায়। দেখিতে জা 
এজন্য তাহার. সমকক্ষেরা তাহার সহিত সন্দিগ্ক ও সঙ্কুচিত ভাবে 
ব্যবহার করিত এবং নিকুষ্টেরা ভীত ভাবে তাহার আজ্ঞা পালন 
করিত । 

্বার্মীর উপর যোনীর এরূপ অসামান্য গ্রতৃতা ছিল বে, 
লোঁকে সময়ে সময্পে কিল্লার্দীরকে কিজ্লাদারলীর অন্গত দাঁস বলিয়া 
মনে করিত । কিল্লাদার, নিজের কোন বংশ মর্ধযাঁদী না থাকায় এবৎ 
পরীর সৌন্দধ্য ও মানসিক ক্ষমতীসমূহের আতিশয্য দৃষ্টে, কখন বা 
তাহাকে ভয়, কখন বা ভক্তি করিতেন এবং নিতাস্ত আক্ঞাধীন 
অন্থগতেব ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এ সকলই হৃদয়ের -ক্ুথা। 
কিন্ত বাহ্যে শ্রী ও স্বামী উভয়েরই একজন আপনার প্রাধানা, অপর 
আপনার হীনতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন, 
তথাপি স্থচতুর ও অভিজ্ঞ লোকেরা সহজেই তাহাদের উভয়ের 
ধথার্থ ভাব অনুমান করিতে পারিত। মনের এরূপ বিরুদ্ধ ভাঁক 
থাকিলেও, উভয়ের স্বার্থের "সাম্য হেতু উভয়েই বিশেষ একতার 
সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় কর্ম নির্বাহ করিতেন। 

কিল্লাদারের অনেক গুলি সম্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক্ষণে 
তিনটা মাত্র জীবিত আছে। বড়টী বাদসাহ বাহাছুরের অধীনে 
সৈনিক বৃত্তি করে, স্ৃতরাৎ অধিকাংশ সম্তয় আগ্রায় বাস করে। 
২_একটী সপ্তদশ ব্ষী়া কন্যা সন্তান এবং আআ --চতুর্দশ বর্ষীর 
বালক । | 

তুর্ণন্বামী লক্ষণ সিংহ বছদিন ধরিয়া কিজ্লাদারকে উচ্ছেদ 
করিয়া কমল! দুর্গের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নানা প্রকার 
চেষ্টী করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁ'রলেন 
না। অবশেষে মৃত্যু আমিয়া তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া 
দিল এবং তাহার সকল বিবাদ বিসম্বাদ সর্বদশশু পরম. বিচারকের 
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ধর্মাধিকরণে লইয়া গেল । তাহার পুত্র বিজয় সিংহ মৃত্যু কালে দারিক্্রা- 
ছঃখ-নিপীড়িত পিতার হ্ৃদয়-জাঁলা! ম্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার 
শত্র উদ্দেশে অভিসম্পাত-সমূহ স্বন্ং শ্রবণ করিলেন। তিপিস্থির 
করিলেন, পিতৃতক্কির চিন দ্বর্ূপে এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত তিনিই ধর্থৃতঃ দাঁয়ী। ইহার পরে যে ঘটনা! ঘটিল, 
তাহাতে এই নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃতি আরও উত্তেজিত করিয়া 
দিল। 

সত্কারার্থ বিগতজীব ছূর্ণস্বামীর দেহ" যখন শশানোদ্দেশে 
নীত হয়, তখন সন্িহিত জনপদ-সমূহের যাবতীয় ভদ্রলোক আত্তরিক 
ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তথায় সমাগত হইল | লক্ষণ সিংহের জীবনকালে যে 
সমারোহ ঘটে নাই, মরণাস্তে তাহা ঘটিল । বহু লোক তাহার সক্কাবার্থ 
সমারোহে সঙ্গে সঙ্গে চলিল ৷ যথাকালে শব নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে 
চন্দনাদি কাষ্ঠভারে চিতা রচিত ইইল এবং যথারীতি সমস্ত কাঁ্ধ্য সমাপন 
করিয়া বিজয় সিংহ সেই চিতায় অগ্নি স'যোগের নিমিত্ত প্রস্ত হইলেন । 
শ্রমন সময় কিল্লাদারের এক দূত নেই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া! চিতায় 
অগ্নি সংযোগ করিতে নিষেধ করিল । রক্তনেত্র বিজয় সিংহ জিজ্ঞা- 
সিলেন,-- 

“কে তুমি?" 

আগন্তক বলিল,_- , 

“আমি কিল্লাদারের দূতল আপনারা গ্রাম্য দেবতার পূজার অর্থ 
ন! দিয়া শব দাহ করিতে পাইবেন নী, ইহাই কিল্রাদারের আদেশ ।” 

এ অপমান বিজয় সিংহের অসহ্য হইল। তিনি অস্তে হস্তার্গ্ণ 
করিলেন। দূত সভয়ে পিছাইয়৷ গেল । 

রাজপুভানার স্থানে স্থানে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তাহার সৎকারের পূর্বে গ্রামের শান্তির নিষিত্ত গ্রাম্য দেবতার পুজা 
দেওয়া আবন্তক| কেবল রাজা অথব] রাঁজবৎ মান্য ব্যক্তিগণ এ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । খা 





নিয়মের অধীন নহেন। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির শরীরে দেবাংশ বিদ্য- 
মান আছে, স্ুরাঁং তাঁহাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্তব্য নহে। 
এক্ষণে ছুর্গ-্বামীর দেহ সন্বন্ধেও কিল্লাদাঁরের বর্তমান আদেশ বিজয় ' 
সিংহ ও তাহার বন্ধুগণ নিতাত্ত অপমান জনক বলিয়া মনে করিলেন । 
ৰস্ততঃ একাল পর্য্যস্ত কখন কোন হুর্সস্বাধী এ নিয়ম প্রতিপালন করেন 
নাই। অধুনা তাহাদের অবস্থা যে নিতান্ত হীন হইয়াছে এবং তাহার! 
যে সাধারণ মনুষ্যাঁপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নহেন, ইহা! শ্মরণ করা 
ইয়া দেওয়াই কিল্লাদাঁরের দূত প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য । বিজয় 
সিংহের হৃদয় এতত্বযবহাঁরে মথিত হইয়া! গেল। কিন্তৃতিনি তৎ্কালে 
কর্তব্য সমাঁপনার্থ বু যত ক্রোধোদ্দিপ্ত হৃদয়কে কিয়ৎ্পরিমাণে 
প্রশান্ত করিলেন। তাহার পর বিহিত বিধানে সৎকার সমাধা হইল । 
দূত আর কিছুই বলিতে সাহস করিল না । নে নির্বাক ভাবে অদূরে 
ঈীড়াইয়! সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল । ও | 

খন লক্ষণ সিংহের দেহ চিভানলে ভম্মীভূত হইয়। গেল, তখন 
ভার ভার জল দারা চিতা ধৌত করা হইলে সকলে স্নান করি- 
লেন। তাহার পর আত্মীয়গণ একত্রিত হইলে বিজ সিংহ 
বলিলেন”. 

“আত্মীয়গণ ! অদ্যকার ব্যাপার আপনারা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলেন । 
লোকে আত্মীয় স্বজনের সৎকার শোক সহকারে সম্পন্ন করে কিন্ত 
আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে পবিত্র কর্তব্য *পালন সময়েও আমাদিগকে 
নিরুপায় হইয়া ক্রোধের বশবর্তাঁ হইতে হইল । হউক, আমি জানি, 
কোন্‌ তৃণ হইতে এ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনার! 
সাক্ষী-_-আমি যদি জীবিত থাঁকি, তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আঁমি 
অবশ্যই এ অপমানের প্রতিশোধ দিব 1” 

বিজয় সিংহের এই বাক্য শ্রবণে অনেকেই বিশেষ উৎসাহিত »ও 
সন্তষ্ট হইল। কিন্তু যাহারা অপেন্দাকুত ধীর ও দূরদর্শী লোক, তাহারা 
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এ সকল কথা শুনিরা দুঃখিত হইল এবং ভাবিল, এ সকল কথা: 
বাক্ত না হইলেই ভাল হইত। এ সকল কথা হইতে অবশ্যই 
বিষম ব্যাপার ঘটিবে এবং সেরূপ ঘটিলে, দুর্গস্বামিগণের অবস্থা! 
যেরূপ হীন, তাহাতে নিশ্চই তাহাদিগকে পরাজিত ও ক্রিষ্ট হইতে 
হইবে। কিন্ত এ আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক হইয়া গড়িল, কারণ 
এতদ্বেতু কোন অগভ কলই আশু উপস্থিত হইল ন]। 

যথানময়ে যথাঁপস্তব সমারোহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। পিপলির 
ভবন জন-কোলাহলে কয়েক দিন পরিপূর্ণ £₹রহিল এবং ছুর্নস্বামীর 
সংকীর্ণ ভাগারে যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, ভূরিভোজে সকলই 
নিঃশেষিত হইয়া গেল। তাহার পর আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণ গৃহ 
ত্যাগ করিলেন । 

বিজয় সিংহ একাকী দেই নির্জন ভবনে বশিয়া নানাবিধ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । আশার অসারতা, অবস্থার বিপর্ধ্যয়, তাহাদের 
পতনের কারণ স্বরূপ পরিবারের অভ্যুদয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিভিন্ন 
ভঙ্ষিতে তাহার চিভ-ক্ষেত্রে আবিভূতি হইতে লাগিল। স্বভাবতঃ 
বিষাদ-সমাচ্ছন্ন বিজয় সিংহ একাকী এই সকল অকুল চিন্তায় ভাপিতে 
লাগিলেন । 
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কিল্লাদাঁর বিস্তৃত কক্ষ-মধ্যে অতি পরিষ্কার গাঁলিচার উপর বসিয়া 
আাছেন। শহার সূর্তিসদৃষ্ত ও গম্ভীর । উজ্জল লোচনঘয় বুদ্ধিমত্তার. 
পরিচারক। বিশেষ রূপ দেখিলে বুঝা যাইত, কিজাদারের মতের 
দু়তা অ্পই ছিল এবং যাহারা তাহার সঙ্গে সতত কথোপকথন করিত, 
ভাহার! জানিত যে, তাহার প্রতি কার্ধ্যে ও প্রতি কথা স্বার্থপরতার 
রেখা থাকিত। 
: একজন দূত কিছ্াদারের সমীপগত হইল এবং সসগ্বমে অভিবাদন 
করিল । এই ব্যক্তি বিগত ছুর্শন্বামী লক্মণসিংহের অস্ত্যো্ট কার্ধযের 
নিষেধ-হৃচক আদেশ লইয়া গ্রিয়াছিল ? দূত তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, 
সমন্তই নিরেদন করিল । কিল্লাদার সমস্ত মমোযোগ সহকারে শ্রবণ 
রুরিলেন, তাহার শ্বতাবতঃ গ্ভীর মুখমণ্ডল আরও গভীর হইল] 
এতনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এখন তিনি ইচ্ছা করিলে ছুর্নস্বামীর 
(শিট ম্পতিও আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। দূত বিদায় হইল । 

রঘুনাঁথ কিল্লাদার কিয়ৎকাল গতীর চিস্তা করিলেন। তাহার পর 
হঠাৎ, উঠিয়! গৃহ মধ্যে পাঁদচাঁরণ! করিতে লাগির্সেন, তাহার পর জ্সাপস্গা 
আপনি বলিতে লাগিলেন, "ক্ুত্র বিজয়পিংহ এখন আমার করতলে + 
আমার বাসনার অধীন। এখন তাহাকে হয় ভাঙ্গিতে হইবে, না হয় 
নত হইতে হইবে। তাহার পিতা আমার যেরূপ শক্রতা করিয়াছে, 
আমাকে ক্রমাগত যেরপ জাঁলাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত আমাকে 
রাণার দরবারে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে. এরং 
নিয়ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া, আমার সকল প্রকার প্রস্তাব 
উপেক্ষা করিয়! আমাকে যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তাহার 


১০ কমল-কুমারী | 
একবর্ণও আমি ভূলি নাই। এই বালক-_এই উদ্ধত-ম্বভাব, স্থুল- 
বুদ্ধি, উন্মাদ বিজয়সিংহ, পাখা না উঠিতেই উড়িতে চাহিতেছে। 
আচ্ছা _-আচ্ছাঁ-ভাঁল-ভাল। এখন আমাকে দেখিতে হইবে, কৌন 
স্ুষোগ পাইয়! সে উড়িতে না পারে। এই বে ঘটনা-এই ঘট- 
মাই ভাহার কাল হইয়াছে। হতভাগা একার্ধ্য দ্বারা রাপার অপ- 
মান করিয়াছে, ধশ্বের অপমান করিয়াছে এবং আপনার পায়ে 
আপনি কুঠার মারিয়াছে। এ কথা রাণার দরবারে উপস্থিত 
করিলে: আমি উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই ' করিতে পারি। চির 
নির্ববাসন_-ডিরাবরোধ--সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সকলই করা যাঁইভে পারে। 
এমন কি, ইহা হইতে উহ্বার জীরন লইয়া! টানাটানি পর্যযস্ত কর! 
বাইতে পারে। কিন্ত তাহা যেন আমাকে করিতে না হয়। 
নানী, উহার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ কবিতে আমার বাসন! 
মাই। কিন্তু ও কীচিয়া থাকিলে, কে জানে, উহার দ্বারা কি অনিষ্টই 
না ঘটিতে পারে । কেজানে, কত ব্যক্তিই উহাক সাহাষ্য করিতে 
পারে এবং হয়ত উহ্ছার ধার মহারাণার সিংহানও বিপন্ন হইতে 
'শপারে ।* ৃ 

রখুনাথ কিল্পাদার ইত্যাদি বহুবিধ আলোচন! করিয়া মহারাপার 
নিকট এতদ্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন কর! শ্রোয়ঃ বলিয়া যনে 
করিলেন । তিনি তদর্থে এক লিপি লিখিতে বসিলেন। এই লিপি 
যথেষ্ট চতুরতা সহকারে লিখিতে হইবে বলিয়া মনে করিলেন । 
বিজয়সিংহের দোষটা এমনই বর্ণনা করিতে হইবে যে, তাহাতে 
রাখার ক্রোধ ভয়ানক উদ্দীপ্ত, হইবে এবং তাহাকে বিশেষ রূপ 
শান্তি দিতে তাহার অতিশয় ব্যঞতা জন্মিবে অথচ কিল্লাদার ভজ্জন্ 
'যে কোনরূপ অন্নুরোধ করিতেছেন অথব। সে জন্ত কোন উত্তর- 
সাধকতা করিতেছেন তাহা একটা কথাতেও ব্যক্ত হইবে না । এইরূপ 
স্থির করিরা নুচতুর রঘুনাথ লিপি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
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জভি যত্ে ও কৌশলে লিপির শব বিষ্ভাস করিতে লাগিলেন, 
প্রমন সময় সহসা ভাহার দৃষ্টি কক্ষ মধ্যস্থ বাতায়ন বিশেষে সঞ্চারিত 
হইল। সেই বাতায়ন পার্ধে প্রস্তর. তিতিতে অগ্রাঘাত হেতু একটা 
বহ্বার়ত চিত ছিল। সেই অগ্রচিহ্বে ভাহার ০৮ 
সহসা তাহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল । 

তাহার মনে হুইল, অতি পূর্বকালে আর একবার এই হূর্গ 
ও এতৎসংক্রাস্ত অন্যান সম্পত্তি রাওত বংশীয় ছুর্ণন্বামীদিগের হস্ত, 
হইতে হস্তাত্তরিত হইয়াছিল। একদিন অভিনব ছুরণন্বামী বহু বন্ধু 
বান্ধব সহ নম্মলিত হইয়া এই কক্ষে ভোজন ও আহ্লাদ আমোদ 
করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা আস্থরিক শক্তি সহকারে প্রাচীন 
ছুর্স্বামী & বাতায়ন ভগ্র করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ এবং 
একাকী নব হুর্স্বামী সহ উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করে। 
তাঁহার সেই ভীষণ যুদ্ধ কালে বাঁভায়ন পার্খস্থ প্রস্তরে প্রচণ্ড আঘাভ 
লাগিয়াছিল! সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও বর্তমান থাকিয়া সমস্ত 
ঘটন! ম্মরণ করাইতেছে। উক্ত অঙ্ক সম্বন্ধীয় এই প্রচলিত উপাখ্যান 
কিল্লাদারের মনের ভাবাস্তর জন্মাইয়া দিল। তিনি লেখ্য উপাদান 
সমস্ত সরাইরা রাখিলেন এবং পত্রের লিখিত অংশ একবার পাঠ 
করিয়া! ভাহ। যত্রে পেটিকা-বদ্ধ করিলেন | তাহার পর রঘুনাথ রায় 
নে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাহার মনে তখন «নানাবিধ ভাব-প্রবাহ 
প্রবাহিত। তিনি যে উপায় অবলম্বন কন্দিয়াছেন, ইহাতে পরিণামে 
ক্কি শুভাশুত ঘটতে পারে, এই বিষয় তাহার চিত্তে প্রধান আলোচ্য 
হইয়। উঠিল। 

পার্থস্থিত প্রকাও প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র রযুনাথের কর্ণে 
তীহাঁর কন্ার সংগীত-ধ্বনি প্রবেশ করিল । গ্রায়ক নেত্র-পধ্ের 
অন্তরালে থাকিলে, দুরাগত সংগীত ধ্বনি আমাদিগকে বিন্বয় সম্বলিত 
আনন্দে অতিভূত করে এবং হরিৎ পত্রাঙ্থাদিভ নিকুঙ্জ মধ্য 





পক্ষি-সমূহের সমবেত বাদনবৎ্ স্বাভবিক মধুরালাপ আঁমাদিগের 
হ্বদয়কে পুল কত করিয়া তুলে। রখুনাথ বদিও এতাদুশ কোমল 
বৃত্তির সমধিক অঙ্গরাগী ছিলেন না, তথাপি তিনি যাহ্ষ এবং 
পিতা তো বটেনই। স্থৃতরাঁং মানবোঁচিত অনুরাগ এবং জনকোচিত 
অসীম বাত্সল্য লোপ পাইবে কিরূপে? ছুহিতা কল্যাদী অফুরে 
মধুর লহরীতে মধু-ৰৃষ্টি করিতে লাগিলেন এব কিল্লাদাঁর স্থির ভাবে 
দাড়াইয় তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন | কল্যারী গাহিভেছেন ১ 
| : সৌন্র্ষোর মৌহে মন, কখনই ভুলো না, * 

অসার সম্পদ-গর্করে কখনই মজে] না, 

ধন-লোভ ওরে মন, কখনই করো! না: 

পাপের কন্টক-পথে কখনই যেও না, 

বিলাসের সাধ হ্বদে কখনই রেখো না, 

নিষ্পাপ নয়ন মন হৃদয় রাখিয়েঃ 

যাও মন, ধীরে ধীরে শাভি-ধামে চলিয়ে। 

সংগীত সমাপ্ত হইল ; কিজ্াদার কণ্ার প্রকোঠে প্রবেশ করিলেন |. 
কল্যাধী যে সংগীতটা গাহিভেছিলেন, তাহা বস্ততঃ তাঁহার 

হদয়তাবের পরিচায়ক । কলাধীর পরম সুন্দর অথচ বালিকার 
স্ঠায় সরলতা পূর্ণ মুখ খানি দেখিলেই বোধ হইত যে, তিনি সাংসা, 
রিক সামান্ত আমোঁদের অন্ুরাগ্রিবী ছিলেন না, এবং তাহার 
অন শান্তি ও পবিত্রতার পূর্ণ হিল। তাহার স্থগোল সমূজ্ঘল 
ললাটের উপর হইতে সমস্ত মন্তক ব্যাপিয়া ঘনক্কণ নিবিড় চিকুর- 
দাম অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে । কল্যানীর কোমল নয়ন 
কখন অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি মাত্রও সহ্য করিতে পারিত না! এবং 
ভীত ও: সঙ্কুচিত তাবে তাদৃশ দৃষ্টির পথ হইতে অপক্ত হইত। 
খে পরিবারের মধ্যে কল্যাণীর জন্ম, সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির 
স্বভাষ তাঁহার অপেক্ষ। 'কঠিনতাময়। উদ্যমপূর্ণ, উৎসাহ্ময় এবং 





তিনি সর্ব বিষয়ে নিতাত্ত নিশ্চে্ট ও পরবাসনানুবর্ঠিনী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মন অন্ুরাগ-শৃন্ত বা 
ভাববিহীন হইয়া যায় নাই। তিনি যখন একাকিনী থাঁকিতেন, 
ভখন তাঁহার চিত্ত পূর্ণ ও স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছামত পথে ক্রীড়া 
করিত। তিনি রাজস্থানের ইতিবৃত্বোক্ত অপূর্বা কাহিনী সকল তখন 
আলোচনা করিতেন এবং সেই সকল বিষয় আলোচনা করিতে 
করিতে শৃন্ত-পথে মনোহর রাজপ্রানাদ নির্মাণ করিতেন! তিনি 
বখন নির্জনে থাকিতেন তখনই, কেবল এইরূপ আকাশ-কুন্ুম দেবা 
করিতেন। যখন তিনি একান্তে স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, 
অথবা যখন ভিনি আপনার পুষ্প-কাননে একাকিনী বিচরণ করিতেন 
ভখনই  তীহার চিত্ত স্বাভাবিক সজীবতায় পরিপূর্ণ হইত এবং তখনই 
তিনি নারী-কুল-কমলিনী পক্মিনীর ন্যায় দেশের নিমিত্ত, শের 
নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, জলর্ভ অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার 
কল্পনা করিতেন, অথবা রাঁণী কর্ধদেবীর পবিত্র আখ্যান স্মরণ 
করিয়া কার্পনিক সমরে অবতীর্ণ! হইতেন ; কখন.ব' প্রতাপসিংহের 
অমীনুষ চেজ ও. .সহিষুরতা চিস্তা করিতে করিতে কর্পনা-রাজ্যে 
তাহার মূর্তি সংস্থাপিত করিয়া ভক্তি. ও প্রীতি-কৃম্থম দ্বার তাহার 
চরণার্চনা করিতেন; রুখন বা বালক বান্চলের বীরকশীর্তি ভাঁবিতে 
ভাবিতে তাহাকে চিরপরিচিত আত্বীঘ্ঘ জ্ঞানে ভাহার বিয়োগ- 
কাডরতা প্রকাশ করিতেন এবং কখন বা পতুঁঞ্জননীর সঙ্কিত 
একত্র.থাকিয় বীর-বাঁলকের সমর-সজ্জ! করিয়! দিতেন ।' 
কল্পনা-রাজ্যে কল্যাণীর জবদবৃত্তি শ্বাধীনভাবে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইভ বটে কিন্ত বাহ্য রাজ্যে তাহার মনোবৃতি সন্বিহিন্ত আত্মীয় 
জনের বাঁসনা দ্বারাই পরিচালিত ও বিকমিত হইত । পরকীস়্ 
বািনার অনুগামী ন! হইয়া তাহার আত্ম-বাসনার সাহায্য অব্েষণ 





করিভে গেলে, তিনি কোনই মীমাংসার উপনীত উক্ত পারিতেন 
না, স্থতরাং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ চিত্তকে আত্মীয় জনের মতাছু- 
সারিণী করিয়া পরিচালিত করিতেন। পাঠক অবশ্ই কোন ন! 
কোন পরিচিত পরিবার মধ্যে দেখিয়া থাঁকিবেন, অপেক্ষা 
সতেজ-হৃদয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক একজন ম্বভাবঃ নিতাস্ত 
কোমল, নমনশীল ও শাস্ত প্রকৃতির লোক থাকে; নোতশ্বিনীর গর্ভ- 
নিক্ষিপ্ত ভাসমান পুষ্প যেরূপ নিশ্চে্ট ও অক্ষম ভাবে ভাসিতে 
ভালিতে চলিয়া যায়, তাহারাঁও তক্রপ বিনা -আঁপত্তিতে পরকীয় ইচ্ছা 
ছারা পরিচালিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। পরিবার-মষ্্ে 
যে কোমল ও সরল-স্বভাঁব ব্যক্তি আপনাকে সর্বতোভাঁবে পরকীয় 
কর্তৃত্বের অধীন করিয়! রাঁখে, প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহার! তাহার 
বাসনার পরিচালক তাহার তাহাকে অস্তরের সহিত ভাল বাসিয় 
থাকে । 

কল্যান সন্বন্ধেও অবিকল এইরূপ ঘটিয়াছিল। তীহার অর্থ- 
প্রিয়, কৃটচিন্তাপূর্ণ, নানা বিষয়াবিষ্ট পিতা তাহাকে এতই স্নেহ করি 
তেন যে, সময়ে সময়ে তিনি আপনা আপনিই. তীহার স্নেহের 
পরিমাণ শ্মরণ করিয়া বিশ্ময়াবিষ্ট হইতেন | কল্যাৰীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! 
বাঘসাহ-দরবারে উচ্চ গৌরব লাভার্থ লোলুপ--সমরক্ষেত্রে বীর-কীন্তি 
দেখাইয়া! স্বীয় নাম চিনন্মরণীয় করিবার উপায় অন্বেষণে ব্যন্ত-নবীন 
বয়সে, নবীন উৎসাহে তিনি নিরস্তর ভাসমান, তাহার হদয়-প্রবাহ 
কেবল উচ্চ জাকাজ্ছার কেন্রমুগ্ঠে প্রবাহিত, তথাপি তাহার দেই 
অবসরুহীন হ্ৃদয়েও কল্যাণীর জন্য অপরিমেয় ন্নেহ সঞ্চিত ছিব এবং 
তিনি কল্যান্নকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়। স্থখ লাভ করিতেন । 
তাহার কনিষ্ঠ মুরারি নিতান্ত বালক । ভাহার বালক-জীবনের যাহা? 
কিছু আনন্দ, যাহা কিছু উদ্বেগ তত্সমন্ত ব্যক্ত করিবার একমাত্র 
স্থক্ন কল্যানী। বালক তীর দ্বার কেমন করিয়া মুগ শীকার করিয়াছে, 


দ্বিতীয়'পরিচ্ছেদ ॥ ১৫ 








পাথর দিয়া করিয়া একটা খুরাসপ্দাণত। মারিয়াছে, 
গুরু মহাশয়ের সাহিত কেমন করিয়া রিয়া সমস্ত কথাই 
সে, কল্যানীকে বলিয়! সুখী হইত। এই সকল কথা, যতই সামান্ত 
হউক, কল্যারী অতি বীরভাবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি- 
তেন। মুরাঁরি সে সকল বিনয়ের অনুরাগী, কল্যানীর কর্ণও সুতরাং 
ভত্তদ্বিযয়ের অনুরাগ । রা 

কেবল কলানীর জননী কন্ঠার এন্সপ কোমল স্বঙাঁব রা 
বলিয়। মনে করিতেন, 'এজন্যতিনি তাহাকে অন্যান্ত সন্তানের স্চায় 
তাঁর বাঁপিতেন না। 'তীহার বিশ্বাস ছিল, কল্যাবীর শরীরে তাহার 
অপেক্ষাকৃত হীন 'বংশ-নভ্ৃত পিতৃশোণিতেরই প্রাধান্ত ছিল. একূপ 
নির্কিরোধ শী্ভস্বভাব ছুহিভাকে. ভাল না বাসা অসম্ভব, তথাপি 
কিন্নাদারনী কন্ঠার অপেক্ষা ছ্যোষ্ঠ পুত্রকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে 
দেখিতেন। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে জননীর পিতৃকুলারূপ অপরিমেয় পরুষ- 
ভার সমাবেশ ছিল, নই. তিনি মাতার আনন-নিকেতন 
হইয়াছিলেন। রি 

কিন্তদারর্ট ধলিতেন, “আমার শু মাতৃকুলের গৌরব বজায় 
রাখিবে, পিতঁকুল উল্দ্রলঘ করিবে ও তাহার গৌরব বাড়াইয়! দিবে। 
কল্যানী কোন উ"চু ঘরে পড়িবার নিতান্ত অনুপযুক্ত । কোন সামান্য 
জমিদারের সহিত; উহার বিবাহ হইবে, সে উষ্কার খাওয়া পরা চালা- 
ইবে, উহার সাদী 'মাঁটা বাসনা: মিটাইবে কিন্তু 'ও কখন তাহার 
কোন কাজে বাগিবে না, তাহার অবস্থার উন্নতি পক্ষেও কোনই 
সহায়ত করিতে পারিবে না| ঈশ্বর-ইচ্ছায় উহার অপেক্ষা অনেক 
অধিক উদ্যমশীল, অথব! এককালে উহ্ারই মত উদ্যম-হীন লোকের 
সহিত যদি উহ্বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।” 

সম্ভানদিগের গুণ ও পারিবারিক সখ শাস্তির অপেক্ষা বংশ- 
মরধ্যাদার পক্ষপাতিনী জননী এই রূপ ভাবে কল্যানীর জর্টবন পমা- 


১ কমল-ফুযারী |. 





লোচনা করিতেন। অনেক জনক জননী যেমন পূর্তান্কে বুকিতে, 
পারেন নাতিনিও সেইরূপ ,বুঝিতে পারেন নাই যে, ভাহার কন্যার 
হৃদয়-ক্ষেত্রে এক্সপ ভাবের অস্কুর নিহিত আছে, যাহ! হয়ত এক- 
দিবসে এমন বৃদ্ধি পাইবে, যে তখন তাহার বল ও ক্ষমতা দেখিয়! 
সকলেই আস্চির্ষ্যান্বিত হইয়। পড়িবে । এতাবৎ্কাল রুল্যাণীর জীবন- 
প্রবাহ ধীর ও মন্থর গতিতে সমভূমির উপর দিয়া সমান ভাবেই চলিয়! 
যাইতেছে । ইহা কল্যানীর পক্ষে স্ুখেরই বিষয় যে, তাহার জীবনে 
এখনও এমন কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই' যাহাতে জীবন-প্রবাহের 
গতি বিভিন্ন পন্থা! পরিগ্রহ করিতে পারে । 

কল্যাণীর সংগীত সমাপ্তির সম সময়েই কিন্পাদ্ার তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,__“মা কল্যাঁণি! এই বয়সেই সাংসারিক 
স্থখের প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণ। জন্মিয়াছেমা! এখনও তো স্ুখ- 
ভুঃংখমর় জীবন সবই নম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে | তুমি দাংসারিক 
সখের কি জান-কি দেখিয়াছ া তাহ। এত দ্বার জিনিস বলিয়! 
বর্থন করিতেছ ?” 

কল্যানী লঙ্জ! সহকারে বলিলেন,_«গাঁন আমি ভাবিয়া চিতা 
গাহি নাই তো. বাবা, আর আমার নিজের মনের ভারের. সঙ্গেও 
গানের কোন সম্বন্ধ নাই--ষাহা মনে পড়িল তাহাই গাহিলাম।” 
 ভাহাঁর পর কিক্লাদার কন্তাঁকে বামুসেবনার্থ তাহার সঙ্গে 
আসিতে অনুরোধ করিলেন? 

ছুর্গ-সন্িছিত পাহাড় ও তাহার পাদদেশাশ্রিত স্থবিস্তীর্ণ বন-ভূমি 
পরম রমণীয় দৃম্ত। বন-ভূমিতে কেবল অত্যুন্নত আরণ্য বৃক্ষ সকল 
শোভা পাইতেছে এবং কখন কুঠারাঘাত হেতু প্রতিহত না হওয়ায়, 
ক্রমশই বদ্ধিতায়তন হইয়া গগন স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইতেছে। 
নিক্ন-ভূমি অধিকাংশ স্থলেই স্থুপরিষ্কত এবং কণ্টকী লভাদি পরি- 
শুন্ত। বৃক্ষাদির অভ্তরাল হুইতে পাহাড়ের, প্রার্ট কালীন নিবিড় 
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কক মেঘ স্ৃশ গম্ভীর শ্রী বড়ই স্থন্দর দেখাইডেছে | পিতা ও পুত্রী 
এইরূপ স্থানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় একজন ধনুর্বাণ- 
ধারী ভীল তাহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সসন্মানে অভিবাদন সিনিপূ 
কিলাঁদাঁর তাহাকে জিজ্ঞাদিলেব, _ 

“কি রে রঙ্গু়া, হরিণ শীকার করিতে বাহির হইয়াছিল্‌ ?” 

*আজে হা! ধন্মাবতার! আঁপনি দেখিবেন কি?” 

বঘুনাথ কন্ঠার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া বলিলেন, - 

*নাঃ-আর কাজ নাই |” 

লীকার দেখার কথা! উত্থাপিত হইবামাত্র ফল্যাণীর হৃদয় কাপিযা 
উঠিল । নিরীহ হরিণ যে বাণবিদ্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌- 
ফট করিবে, এৃশ্ঠ তাহার কোমল প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য । পিতা 
দেখিতে অস্বীকার প্রফ্ষাশ করায় তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন । কিন্তু 
যদি তাহার পিতা অস্বীকার না করিরা রঙগুয়ার সহিত শীকারের 
তামাস! দেখিতে ইচ্ছ। করিতেন, তাহা হইলে কল্যাণী ফোন 
ক্রমেই আপনার অনিচ্ছা! ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। 

রঙুয়া ফিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,_“কেমন দিন পড়ি- 
যাছে, এখন আর; রাজপুতের শীকার ভাল লাগে না! এখন 
শু রাজা! €কিললাদারের স্ট্ে্ঠ পুত্র) শীন্র বাটা না ফিরিলে, এ রাজ্যে 
আঁর শীকারের সুখ-পাওয়। যাইবে না| মুরাট্ি রাজ! (কিরাদীরের 
কনিষ্ঠ পুত্র) কতকটা মাহুষের মত হইৰবন বলিয়া! ভরস! ছিল, 
কিন্ত তাহাকে ঘেরূপ বৃথা পড়ী শুনার জন্য তাগিদ করা হই- 
তেছে তাহাতে তীাহারও ভরসা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। ছর্গ- 
স্বামীদের সময়ে কিন্ত এরূপ ছিল নাঁ। সে সময় হরিণ মারিবার 
কথা উঠিলে সকল লোক, মায়ের কোলের ছেলেটা পর্য্যত্ত, 
দেখিবার, জন্য দৌড়িত । তাহার পর যখন হরিণ মারা পড়িত, 
তখন দুর্স্বামী মিরোপা দিতেন । এখনকার তুর্নস্বামী বিজয়- 
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সিংহের মত শীকারী রাণী সংখ্রাম পিংছের পর আর কখন হয় 
নাই। কিন্তু পাহাড়ের এদিকে শীকারে আদিতে এখন আর তাহার 
বড় একট! মন দেখা যায় না” 

রঙ্গুয়ার বক্তৃতা মধ্যে কিল্লাদারের বিরক্তিকর কথা অনেকই 
ছিল । কিক্লাদার বুবিলেন যে, তাহার এই সামান্য ভূত্যও তাহার 
রাজপুতোচিত মৃগয়ায় অনাসক্তি হেতু তাহাকে স্পষ্টই স্বণা করে।' 
কিন্তু এই সবল ভীল শীকারী স্গয্পানিপুর্ণতা হেতু প্রভুদিগের নিতান্ত 
অনুগ্রহ-ভাজর্ন ছিল । স্ুভরাৎ তাহার] কখন কখন প্রভুদিগকে 
ছুই একট। অপ্রিয় কথা বলিলেও বিরক্তি প্রকাশ কর! রীতি ছিল 
না। কিলাদার হাসিতে হাসিতে রঙ্গুয়াকে বুঝাইয়! দিলেন যে, অন্ত 
বিষয়ের আলোচনার অদ্য তাহার মন নিবিষ্ট আছে, এজন্যই আজি 
তিনি শীকারের আমোদ করিতে পারিলেন না। তাহার পর বস্ত্র 
মধ্য হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া রঙ্গয়ার হস্তে প্রদান করি- 
লেন। রঙুয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়! যাইবার উপক্রম করিল | 

তখন কিল্লাদার, কোন বিশেষ আবশ্ঠকতা হীন কথা! জিজ্ঞাস! 
করিতে হইলে যেরূপ ভাব হয়, সেই রূপ ভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন,__ 
“্ছুরগস্বামীকে যেরূপ উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ, শীকারী ও সাহসী বলিয়! 
লোকে ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিকই তিনি কি সেরূপ?” 

রঙুয়া বলিল,_“সাহসী--ওঃ সাহসের কথা কি বলিব? এক- 
বার বাল্যকালে হ্গীয় হুর্সন্বামী লক্্ণসিংহ, বর্তমান ছূর্থস্বামী 
বিজয়সিংহ, আরও অনেক লোক শীকারে গিয়াছিলেন_ 
আমিও সে সঙ্গে ছিলাম। ওরে বাপরে! মহাশয়, একটা বুনো 
মহিষ সকলকে এমন তাড়া করিল, যে প্রাণ যায় আরকি! আমর! 
তো প্রাণের আশ! ছাড়িয়া দিলাম । দেখিলাম, বৃদ্ধ লশ্মণসিংহ 
মারা*যান যান হইয়া পড়িয়াছেন। কুর্স্বামী বিজয়সিংহের বয়স 
তখন যোল বৎসর মাত্র। মহাশয়, ধোল বৎসরের ছেলে সেখানে 
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ভখন যনেরূপ সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তাহা আর জীবনে 
কখন ভুলি না। বালক সেই দুর্দান্ত মহিষের সম্মুখীন হইয়া ভাহাকে 
তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ওঃ! এমন বীর-_-এমন 
সাহসী আঁর কিহয়? ঈশ্বর তাহাকে ম্দুখে রাখুন ।” 

কিল্লাদার িজ্ঞাসা করিলেন,_"অনি চালনায় তাহার যেমন 
নিপুধতা আছে, ধনুর্ধাথেওণকি তেমনি পারদর্শিতা, আছে” 

রঙুযা সমুৎসাহে বলিল,“ধনুর্বাণ তাহার দিদ্ধ সা । অধিক 
কি বলিব, আমার এই ছুই অঙ্গুলির মধ্যে যে পয়সা রহিয়াছে, 
র্স্বামী ইচ্ছা করিলে ছুই শত হাত দূর হইতে ইহা তীর দ্বারা ছুই 
খণ্ড করিয়! দিতে পারেন! আর আপনি কি চান?” 

রঘুনাথ বলিলেন,_“এ আশ্চর্য বটে। তবে এখন এস রজ্য়া, 
অনেকক্ষণ তোমাকে কথাবার্তায় আটকাইয়! রাখিয়াছি।” 

রঙগুয়। প্রণাম করিয়া অনুচ্গস্বরে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান 
করিল। যতই সে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই 
ক্রমে ক্রমে তাহার সংগীত-ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। 
রঙ্গু়ার গীত এককালে থামিয়। গেলে কিল্লাদার জিজ্ঞাসা! করিলেন,__. 
“কল্যাণি! ভুমি তো বাছা এদেশের টাদ বর্দাই *। এদেশের যাব+, 
তীয় লোকের প্রাচীন বৃত্তান্ত তোমার জানা আছে। তুঙ্মি বলিতে 
পার, এই রঙ্গুরা কখন ছুর্গামীদিগের ক্মধীনে* কোন কাজ করিয়া- 


* মহাআ কর্ণেল টভ্‌ লিখিয়াছেন,-_ 
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অর্থাং-চণাচের গ্ষ্থ যেলময়ে লিখিত হইয়াছে, ভা! ততলামভিক হৃহিতৃ 
ইতিচাস। এই লক্ষ গ্লোকাত্মক, গনসগ্তি সর্গে বিভক্ত, পৃথিসাজে।র বীয়কীর্তির 
বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থে প্রত্যেক শ্রেঠ রাজপুত বংশ আপনাদের পুর্ধি পুরুষের কোন না 
ফোন বর্ণন! নিশ্টগুই দেখিতে পাইবেন ।-তীযুক্ত হরিমোহদ মুখোপাধ্যায় প্রফাশিত 
ইংরালি রাজস্থান ১ম খণ্ড, ১৭৬ দৃ$1 দেখ। 





ছিল কিনা । লোকটা তাহা না হইলে বা এত অস্থুরাপী 
কি জন্য ?” 

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, _প্বাবা! চাদ বর্দাই ফাজ- 
কাহিনী, যুন্ধ-কাহিনী প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন; আর আমি রঙুয়া 
ভীলের কাহিনী, না হয় সেইরূপই অপর কোন লোকের কাহিনী 
বর্ণনা করিয়া টাদ কবির সমকক্ষতা কেমন ক্রিয়া পাইবণ দে 
যাহা হউক, আমার বোধ হয়, রঙ্গুয়া বাল্যকালে দুর্গন্বামীদিগের 
অধীনে নিষুক্ত ছিল! তাহার পর সে এদেশ ছাড়িয়া হারাবতীতে 
চলিয়। যায়। সেখান হইতে আপনি তাহাকে নিষুক্ত করিয়াছেন | 
কিন্ত বাবা! প্রাচীন তুর্ণস্বীমীদিগের কোঁন বিবরণ জানিতে যদি. 
আপনার বাসনা থাঁকে, তাহা হইলে, শান্তা বুড়ীর নিকটে গেলে 
সে আপনাঁকে সব জানাইতে পারিবে 1? 

রঘুনাথ বজিলেন,--“তাহাতে আমার কি দরকার বাছা? তাহা 
দের ইতিহাস, বা তাহাঁদের টিনার কথা আমি জানিয়া কি. 
করিব কল্যাণি ?” 

কল্যাণী বলিলেন,-“তাহী আমি জানিনা; আপনি রঙ্গয়াকে 
ছুর্সন্বামীর কথ জিজ্ঞানা করিতেছিলেন, এই জন্যই বলিভেছিলাম রি 
কিরাঁদার কহিলেন, “তুমি বুঝি ৰাছা এ অঞ্চনের সকল বুড়ী- 

দেরই চেন ?” এ পু 

“তা চিনি বই কি বাকী? না চিনিলে তাহাদের বিপদের সময় 
আমি সাহাষ্য করিতে পারিব কেন? কিন্ত শান্ত! বুড়ী বুড়ীর 
বাদশাহ-_উপকথাঁর রানী! রাজা রাজড়ার যত প্রাচীন কাহিনী সে 
সবই শান্তা বুড়ীর কণ্ঠস্থ। শান্তা বুড়ী কাণী। কিন্তু কাণা হইলেও 
সে যখন কথা কহে তখন বোধ হয়, যেন শান্তা কোন উপায়ে, 
শ্রোতার মন্বস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতেছে। যদিও গত বিশ বৎসর 
শাস্তা চক্ষু রত্ু হার।ইয়াছে, তথাপি যখনই আমি তাহার সহিত কথা 





কহি ভখনই হয় মুখ ফিরাই, অথবা হাত দিয়] সুখ ঢাকি ; আমার যেন 
বোধ হয়, শান্তা আমার মুখের ভাঁবাস্তর পর্্স্ত দেখিতে পাইতেছে। 
শাঁভার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমার বিশ্বাস হয়, সেকোন বড় ঘরের 
মেয়ে। 'আন্তুন বাবা, আপনার শাস্তাকে দেখিতেই হইবে। তাহার 
কুটার এখান হইতে অধিক-দূর নহে তৌ।” 

রখুনাথ বলিজেন,_ “কল্পনর্মী! তুমি এত কথা বলিলে বটে, কিন্ত? 
আমার কথার উত্তর হুইল না। আঁমিজিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ 
বুড়ী কে এবং গ্রাচীন' ছুর্স্কামীদের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?” 

কল্যাণী বলিলেন,__“বোধ করি, কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । শান্তার 
ছুইটী পৌত্র তোমার অধীনে কি কাজ করিত, সেই জন্য শাস্া 
এখনও এখানে থাকে । কিন্ত শাস্তা সতত সময়ের পরিবর্তন এবৎ এই 
কমলাছুর্গ নংস্কষ্ট বিষয়ের হস্তান্তর হেতু যেরূপ ছুঃখ প্রকাঁশ করে, 
তাহাভে বোধ হয় যে, সে নিতীস্ত অনিচ্ছায় এখানে থাঁকে 1” 

কিল্লাদীর বলিলেন,_-"তবেত শান্ত! বড় উদার-শ্বভাবই বটে! গে 
আমারই অন্ন খাইয়া! উদরপূরণ ধরে এবং যাহারা তাহার বা অপর 
কোন লোকেরই কোঁন উপকারে লাগে না, তাহাদেরই জন্য সতত ছঃখে 
করে ও ভাহাদের অধীনে থাকিতে না পাওয়ায় কাঁতরতা প্রকাশ 
করে,_এ ব্যবহার সদীশয়তার উত্তম পরিচয় সনোহ কি ?” 

কল্যানী কহিলেন,--“বাঁবা! শান্তার জন্বন্ষে ভোমাঁর 'অন্যায় 
বিচার কর! হইতেছে । শাস্াঁ পয়সার প্প্রত্যাশিনী নহে সেষন্ধি 
উপবাধ করিয়া মার! যায় তথাপি কাহার নিকট কখন একটী পয়সাও 
ভিক্ষা, করিবে না, ইহা! স্থির। বুড়া হইলেই সকল মানষই যেমন 
আপন|দের সময় কাঁলের গল্প করিতে বড় ভাল বাসে, সেও তেমনি 
গল্প করিতে ভাল বাসে মাত্র। শান্তা অনেক দিন ছুর্নস্বামীদিগের 
অধীনে কাটাইয়াছে, এই জন্য সে হুর্মস্বামীদিগের গল্পই কিছু অধিক 
করে। ইহা৷ আমার স্থির বিশ্বাম যে, এক্ষণে তুমি তাহার রক্ষক 


ই | কমল-কুমারী | 





বলিয়া দে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সে অপর কাহার সহিত বাক্যা- 
লাপ না করিয়া! সানন্দে তোমারই সহিত রর্থোপকথন করিবে ।, 
এস বাবা, তোমার শাভাঁকে দেখিতেই হইবে 7? 
আদরিণী কন্যার নায় কল্যাণী স্বাধীনতা সহকারে পিতাকে 
ম্বেন্ছামত পথে টানিয়া লইয়া চ'ললেন। 





তৃতীয়পরিচ্ছেদ। 





কল্যাণী পথ-্রদর্শিকারূপে পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগি- 
লেন! কিল্লাদারের চিত্ত সর্বদা বছ গুরুতর বিষয় চিন্তনে ব্যাপৃত 
থাকিত, এজন্ত তিনি তাহার স্বিস্তৃত অধিকারের সর্বস্থান সতত 
সন্দর্শন করিতে সময় পাইতেন না, স্থতরাৎ অধিকাঁংশ স্থান তীহার 
সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্ত কল্যাণীর ভার্দশ কারণ না থাকায় 
বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে সমধিক আসক্তি হেতু, তিনি 
প্রায়শঃ সন্নিহিত স্থান সমূহে পরিভ্রমণ করিতেন । তদ্বেতু তত্রত্য 
যাবতীয় বন-ভূমি গিরি-সঙ্কট, আরণ্য গন্থা সকলই তাহার স্ুন্দররূপ 
জ্ঞান-ফ্টোচর ছিল। রঘুনাথ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রীত হইতে 
লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহার ক্ষুপ্র-কায়া, স্রেহ-পরাঁয়ণা আদরিরী 
কন্যা কখন রা কোন অতিকায় বৃক্ষের প্রতি তাহার যমনোৌষোগ 
আকর্ষণ করাইয়া, কখন বা কোন অচিস্তিত-পূর্ব পথ বা প্রা- 
স্তর দেখাইয়া, কখন বা কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভূমির শোভার 
উল্লেখ করিদ্বা, এবং কখন বা ঘনারণ্য প্রভৃতির মধ্যবর্তী হইয়া 





তত্রত্য গম্ভীর ভাবের বর্ণনা করিয়! কিল্াদারের প্রীতি শত গুণে 
সম্বর্ধত করিতে লাগিলেন । 

উক্তরূপ উচ্চ স্থানে একবার উপনীত হইয়া কল্যানী পিতাকে 
বলিলেন যে, তাহারা শান্তা বুড়ীর কৃটার সমীপন্থ হইয়াছেন। পরক্ষণেই 
যেমন তাঁহারা তত্রত্য ক্ষুদ্র পাহাড়-পার্শস্থ পথ হইতে নিফাস্ত 
হইলেন, অমনি গভীর উপত্যকা মধ্যস্থ শান্তা বুড়ীর অপরিষ্কৃত 
কুটার তাহাদের নেত্র-পথে নিপতিত হইল । কুটারের হীনাবস্থা ও 
আলোক হীনতা তদধিকধরিনীর অবস্থার সহিত বিশেষ সমত] স্থাপন 
করিয়াছে। 

বৃদ্ধার কুটার একটী উচ্চ পাহাড়ের পাঁদ-দেশে সংস্থিত। পাহা- 
ডের উদ্ধতাগ কুটারের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, 
বোধ হইতেছে যেন তাহার অসংলগ্ন অংশ বিশেষ সহসা! ম্থলিত 
হইরা নিয্স্থ ভদ্দুর আশ্রয়কে চু্ণক্ৃত করিবে বলিরা বিভীষিকা! 
দেখাইতেছে। তৃণাচ্ছাদ্িত কুটার খানির নিতান্ত জীর্ণ দশা । কুটি- 
রোদ্ধ হইতে নীলাভাযুক্ত বাম্পু 'উদগত হুইতেছে_-নেই বাম্প মণ্ড- 
লাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তুর্ধস্থ ধুসর বর্ণ গিরির সহিত লন্মি- 
লিত হইতেছে এবং তৎ্সংস্ষ্ট দৃশ্যকে নিরতিশয় নয়ন বিনোদক 
করিতেছে। কুটারের পুরোভাগ কিয়দ্দুর পর্যন্ত নানাবিধ বৃষক্ষাদি- 
পরিবৃত। সেই বৃক্ষাদদি সন্নিধানে শাস্তা বুড়ী বসিয়া কয়েকটী 
মেষশাবককে যত সহকারে নবীন তর+পল্লধাঁদি খাওয়াইতেছে। 
স্থলে বলা আবশ্যক যে, য্বরক্ষিত মেষপাঁলনই শাস্তার জীবন- 
যাত্রার উপায়। 

এই মেষপালিকাঁর ব্যবসায়, তাহার অৃষ্টের বক্রতা, তাহার 
হীন আবাস সকলই নিতান্ত ছুর্দশার পরিচায়ক । কিন্তু দৃষ্টি মাত্রেই 
গ্রতীত হয় ষে, বৃদ্ধার অত্যধিক বয়স বা ছুরদৃষ্ট, বা দৌর্কল্য 
কিছুই তাহার মানসিক তেজের খর্বতা সাধনে সমর্থ হয় নাই। 


২৪ *  কমল-কুষারী 
একটা প্রকাণ্ড ধৃক্ষ-মূলে বৃদ্ধা উপবিপ্াা | তাহার দেস্ছ সমুষ্পত-- 
বয়োধিক্য হেতু কিঞ্চিক্সাত্রও অবনত মহে। তাহার পরিচ্ছদ সামান্য 
হইলেও মলিনতা বঙ্জদিত। এই ভ্রীলোকের মুখের ভাব এরূপ ম্বাভা- 
বিক গভীরতাঁয় অচ্ছার্দিত যে, দর্শন মাত্রে দর্শক বিশেষ শ্রদ্ধাবাদ্‌ 
হুইয়! পড়ে এবং অনেক স্থলেই আধস্তরিক নন্মান সহকারে তাহার 
সহিত কথোপকথন করিতে প্রত্ত্ত হয়| ভ্বদ্ধাও তাদৃশ ব্যবহার 
তাহার প্রতি অবশ্য কর্তব্য বোধে অবিক্কৃত চিত্তে তাহাতে কর্ণপাত 
করিতে থাকে । যৌবনকাঁলে বৃদ্ধা ন্ুদ্দারী' ছিল_-এখন ভাই।ঃ 
চিন্্মাত্র অবশিষ্ট,আছে। কিন্তু তাহার বদনে নমন্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের 
অপেক্ষা উচ্চতা-হুচন্ক তাৰ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। নেত্ররদ্ বিহীন 
বদন এতাদৃশ হদয়-ভাব ব্যঞ্ক হইতে পারে, ইহা আশ্চরধ্য বটে। বৃদ্ধার 
চক্ষু সর্বতোভাবে নিমীলিত ছিল, স্থৃতরাং দৃষ্টিহীন বিকট নয়ন- 
তারক তাঁহার বদন-ভ্রীর কোন প্রকার অপচয় করিতে পারে নাই। 

কল্যাণ বৃদ্ধার প্রা্গণ-ঘারের অর্গল উন্লোচন করিয়া বলিলেন) 
শান্তা, আমার পিতা তোমাকে দেখিতে আপিয়াছেন।” 

বৃদ্ধা কল্যাণী ও কিল্লাদারের দ্বিকে মুখ ফিরাইয়া মস্তক নভ 
ক্রিয়।৷ বলিল,-“আদিতে জাঙ্ঞা হউক-_আঁমার পরম সৌভাগ্য।” 

রঘুনাথ কিল্লাদার বৃদ্ধার আকৃতি দেখিয়া কতকটা সমাদর 
দহকারে বৃদ্ধার সহিত আলাপ করিতে সংকল্প করিলেন । বলিলেন, 
"মা, মেষপাল তুমি কেমন করিয়া রক্ষা কর, তাহা আমি বুঝিডে 
পারিতেছি না । বোধ হয়, এজন্য তোমার যথেষ্ট কষ্ট হয়।” 

বৃদ্ধা বলিলেন,_-“না, কেন হইবে ? যাহার যাহ] জীবিকা তা" 
হাতে তাহার কষ্ট হইলে চলিবে কেন? ন্রপতিগণ প্রতিনিধি দারা 
ঘেরে প্রজাসমূহ শাসন করেন, সেইরূপে অমিও প্রতিনিধি দ্বারা 
মেষপালন করিয়া থাকি । সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে আমার যোগ্য 
মন্ত্রী আছে।-পার্বাতি -এ দিকে 1” 
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হাসিতে হাসিতে .নাচিস্তে নাচিতে একটা বাঁলিক! তথায় আগমন 
করিল। সেই বালিক। পার্বতী। শান্তা তাহাকে বলিলেন,-_“পার্কাতি, 
কিল্লাদার মহাশয় এবং কুমারী কল্যার্ণ আমিয়াছেন। ইহারা যেরূপ 
সম্ত্রান্ত লোক, আমাদের তদন্থুরূপ অভ্যর্থন। করা আঁবস্তক ।.অতএব, 
ভূমি ইহাদিগের অভ্যর্থনা গৃহ মধ্য যে ফল মূল থাঁকে তাহা আনিয়! 
দাও। যেন অর্পরিক্ষার না হয়।” 

পার্বতী দা্। পালনার্থ গমন করিল। কিল্লানার এরূপ দরিদ্র ও 
সামান্য লোকের বাঁটাতে খাদা গ্রহণ কর অবৈধ বলিয়া জানিতেন, 
কিন্ত বর্তমান স্থলে দে নিয়ম পালন করা আঁবশাক বলিয়া মনে 
করিলেন না এবং তন্রপ ক।রতে তাঁহার ইচ্ছাও হইল না। পার্বতী 
বৃষ পত্র বিস্তৃত করি তাহাতে কিল্লাদার ও তাহার কন্যার নিমিত্ত 
কঠেকটী কল-নূল স্থাপন করিল। তীহারাও তাহার কিঞ্চিৎ 
আহার করলেন। তখন'কিলাদার জিজ্ঞাপিলেন,_ 

“তুমি এই স্থানে বহছুকালাবধি আছ, বোঁধ হয়।” 
_. বৃষার উত্তর প্রত্যুত্তর যদিও যাঁদও যথেষ্ট শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ তথাপি 
তাহ। নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক, যাহা না বলিলে নহে কেবল 
তাহাই। কিল্লাদারের বাক্যের উত্তর স্বরূপে বৃদ্ধা বলিল,_-“বিগভ 
যাঁট বর্ষ কাল আমি এই কণলায় আছি।” 

কি্রানার বলিলেন,_-“তোমার কথার ভাধে বোধ হইতেছে, মিবার 
তোমার আদিম নিবাঁস নহে।” * 

“না, মাড়বার আমার জন্মভূমি 1 

“কিন্ত এদেশের প্রতি তোমার জন্বসূমির মতই অন্গরাগ দেখিতেছি * 

তখন ৃ্ধা্লিল,_«, এই প্রদেশেই আমার ভাগ্য-চক্র কথন সুখ, 
কখন? বা দুঃখের পথে আবর্তিত হইগাঁছে; এই দেশেই আমি উন্নত 
মনা ও প্রেমপরায়ণ ব্যক্তির পত্বী রূপে জীবনের বিংশ বর্ষ অতি- 
বাহিত ক'ররাছি? এই স্থানেই মামি. ছটা জানন্দনিকেভন পুত্র 





ভাঁপর্ব করিয়াছি) এই স্বীনেই আধার পরমেশ্বর আাকে «এই 
সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন 7 এই গানেই একে একে 
গকনেই কালের করাল কবলে বর্ধিত হইয়াছে এধং শ্মশান ভূষিত 
ত্ব ইইরা পঞ্চভূতে আপনাদের ভ্ভমর দেই মিশাহিযাছে। খতঙিন 
সাহারা জীবিত ছিল, ততগিন ভীহাঁদের দেশই আমার দেশ ছি, 
এক্ষণে তাহারা নাই স্ৃতরাৎ আমারও ভাহার্দের" দেশ ছাড়া অঙ্ঠ 
দশ নাই ? 

কিশ্লাদার বলিলেন,-“তোমার ঘরখাঁনি নিতান্ত জখর্ণ হইয়াছে।” 

কল্যানী লঙ্জাসহকৃত আশ্রহ নহঞ্কীরে ঘলিলেন,--*বাবা, যদি দো, 
যনে নী করেন, তাই হইলে আপমার ক্কপ্ঈটারীদিগকে এই ধরখান। 
ভাল করিয়। দিবার আঁদেশ করিয়া দিউন।” 

বৃদ্ধ! বলিল,"কুমারি ! আমার জীবন-কাল এই ঘরেই বেশ 
কাটিয়া যাইবে! এই বিষয়ের জন্য কিল্াদার মহাশয় একটুও ফা 
করেন, তাহ! আমার ইচ্ছা নহে।” 

ফ্যান বলিলেন,.«এককাঁলে তুমি ভাল ধা্টাতেষ বা্স করিতে, 
ভোষার বে ধন-জনও ছিল। এক্ষণে এই খব্ধ বয়সে এই কদর্য 
ইয়ে কেমন করিয়া বাঁশ করিবে 1 

বৃদ্ধা ব'ললেন,_-“যে সকর্ণ বন্ত্রণ। জমি হয় সহা করিয়াছি এবং 
জপরকে সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে ধধন এ ইদয় ভাঙ্গে মাই, 
তখন নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত কঠিন। একূপ কঠিন হ্থাদকস রূপ 
সামান্য দশা-বিপর্যায়ে কেন কাতর হইবে?” 

কিলার বধিলেন,আমার বোঁধ হয়, তুথি জীবন কাপে 
জনৈক পাঁরবর্ন দেখিক়াছ এবং সষবতঃ সে গর্চন খধর্টনা খটিবে 
বলিয়া তুমি পূর্ব হইতেই জানিতে ।” ৃ 

শীম্ত। প্রশ্নের প্রত উত্তয় না দিয়ী বলিল,-"কেমন করিয়া লে 
সকল পরিধর্তভন ঈহ্য করিত হয় তাহা! আমি জানিয়াছি।” [ও 


সি ৪] 





কিললামার বজিলেন,- “কারে ভাদৃশ পরিবর্তন দদারীডিও 
ফুমি নিয় ্ানিতে 1” 
আবার বৃদ্ধা উর্রর দিলেন,-"টিক রুখী। যে রৃক্ষমূলে জগা- 
প্রনি উপনেঞন করিয়াছেন, তাহা নময়ক্রমে হয় আপনিই, নু) হয় 
ছেদকের কুঠারাঘাত হেতু ধ্বংস হইবে। ইহা যেমন নিশ্চিত, 
েমনি রর্ডঘমান পরিবর্ধন স্থির নিশ্চয় । কিন্তু ইহা আ্বাযাঁর রো 
ছিল না যে, যে বৃক্ষ আমার আবাস ভূমি সমাচ্ছন করিয়া ছিল, তা- 
হার নাশ ্ঞামাঁকে দেখিতে হইবে।” 
 রঘুনাথ বক্সিবেন,তুয়ি মনে করিও না বে, আমার রিষয 
জয়ের রিগড় ধিকারীদিগের বৃতান্ত ডুমি সবিষাদে স্মরণ করি- 
ভেছ রূলিয়। সামি বিছ্ুয়াত্র বিরক্ত হইর। প্রত্যুত 'তাহাদিগের 
প্রতি আসঙ্ত গ্রাকিবার ত্বাবস্থাই ভৌমার গ্র্ক্ কারণ আছে; আদি 
ভোয়ার এন্রদুশ কৃতজ্ঞতার সন্মান করিতেছি। আমি তোমার কুটীরের 
জীর্ণ সংস্কার করিবার আদেশ দিব এরং ভরসা করি, উত্তরোত্তর পরিচয়ের 
বৃদ্ধি সহকারে আমরাও পরস্পর আত্মীয় ভারে জীবনপাত করিতে সক্ষষ 
হইব |” 
বৃদ্ধা বলিল,“ বন্নসে আর নুতন আাম্মীয় কেহই করে না, ভাঁহ! 
আপনি জানেন। তথাপি আপনার আত্তরিক সদাশয়ত] হেতু ক্গাষি 
কতা খ্ুকাশ করিতেছি। কিন্তু আমার ধাহা যাহা প্রয়োজন, 
তথ্সমস্তই আমার জাছে, লুতরাং সামি মহাশয়ের নিকট হইতে আর 
কিছুই গ্রহণ করিভে চাহি না।” 
ক্রিঙ্জা্দার বলিলেন,--“তুমি অতি বুদ্ধিমরতী স্ত্রীলোক দেবিভেছি 
আমি ভরসা! করি তুমি দীরনের অবশিষ্ট কাল আমার এই দ্রামিতে 
বিন] খানায় বাদ করিবে ।” 
বৃদ্ধ! কহিল,_“বোঁধ হয় তাহা! করিব। যদি সাযান্ত কথা যহা- 
শর়ের মনে না থাকিতে পারে, কিন্ত আমার ষেন মনে হইতেছে, 





কমল! ছুর্গ ও তৎসংক্তান্ত ভূম্পত্তি যখন মহাশয়ের নিকট বিত্ত 
হয, তখন দে বিক্রয়-পত্রে একটা নিয়ম ছিল যে, আমি যাবজ্জীবন 
ঘরের খাজনা নাদিয়া এখানে বান করতে পাইব 1” 

কিপাদার কিছু অগ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক-আমার 
মনে ছিল না৷ বটে। দেখিতেছি, ভুমি বিগত ছুগ্বামীদিগের এভই 
অন্থরাগিণী যে, আমীর নিকট হইতে কোনই উপস্ষার গ্রহণে তোমার 
মত নাই।” 

শান্তা বলিল”_“না মহাশয়__আপনার প্রশ্থাবিত উপকার জামি 
গ্রহণ করিতেছি না বটে, কিন্তু তজ্জন্ত আমি সম্পূর্ণ কৃতভ্ঞ। এ 
সকল প্রস্তাবের প্রতিশোধ স্বরূপ আমি অধুনা মহাশয়কে যে সকল 
কথা জানাইতে বাঁদনা করিয়াছি, উপকার প্রতিশোধের তদপেক্ষ! 
ভন্য কোঁন উৎকৃষ্টতর উপায় জানিলে আমি সুধী হইতাঁম ।” 

কিল্লাদার বিশ্মিত ও নিস্তব্ধ ভাবে শুনিতে লাগিলেন। শান্তা 
বলিল, “কিল্লাদার মহাশর, আপনি সতর্ক হউন। আপনার এক্ষণে 
বিষম পতনোন্ুুখ অবস্থা |” 

রঘুনাথ বলি.লন,_“বটে? কোন গুপ্ত ম্তরণ কি চক্রান্তের সংবাদ 
তুমি জানিতে পারিয়াছ নাকি ?” 

বৃদ্ধ। বলিল,-“ন] কিল্তাদার। যাহারা ভাদৃশ ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
তাহারা রুগ্ন, অন্ধ ও দূর্বল ব্যক্তিকে কখনই পক্ষ করে না। আমার 
সংবাদ অগ্তরূপ। ভাপনি দুর্্বা্মীদিগের বহিত নিতান্ত কঠিন ব্যবহার 
করিয়াছেন । জানিবেন, ভাহাঁর। ভয়ানক বংশ ॥ এবং ইহাও জানিবেন 
ষে,মানুষ ক্রোধান্ব হইলে ভাহাদের হিভাহিত বোধ থাঁকে ন1।” 

কিহাদার বলিলেন”_“আমি তাহাদের সহিত রাঁজ-বাবস্থা মত 
কার্ধাই করদাছি। তাহার! দি আমার কার্ধ্য মন্দ মনে করে, তাহ! 
হইলে মবশ্ই তাহাদের সর্বাথে রাজ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিগাত' করা 
'বশ্তক » | নি 





বৃদ্ধা ব'লল.-“ভাহারা অন্যরূপ মনে করিতে পারে এবং 
ছুঃখ নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া! হয়ত অবশেষে রাজ- 
ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পাঁরে।” 

কিন্ত্রাদার বলিলেন, “তোমার অভিপ্রায় কি? নবীন ছূর্গ- 
ক্বামী আমার দেহের উপর অত্যাচার করিবেন বলিয়া! কি তোমার 
মনে হয় ?” * 

শান্তা বললেন,_“ঈশ্বর করুন আমার মুখ দিয়া কখন যেন 
তেমন কথা না বাহুর হয় । যুবক ছুূর্গন্বামীর চরিত্র কেবল 
উচ্চাশয়তা, সরলতা, সদাশয়তা, সন্মানজ্ঞান প্রভৃতি, উচ্চগুণ-সমূহে 
পূর্ণ | কিন্ত তাহা হইলেও তিনি ছুর্গক্ামীদিগের বৎশোদ্ভব ) 
রাঘবেশ রায় ও ভবানীপতি সিংহের পরিণাম আপনার ম্মরণ আছে 
কিণ তাহাদিগের সে দশাও দুর্গলামিদিগেরই কার্ধা।” 

কিল্লাার চমকিয়া উঠিলেন। এই ভরঙ্গীনক ও লোমহর্ষণ হত্যা- 
কাও্দয় তাহার আমূল স্থতিপথারূঢ় হইল | যে রূপেঞ্ঁ ছুই উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তি ছুই বিভিন্ন সময়ে দুরণন্বামীদিগকে, অপমানিত করিয়াছিল 
এবং প্রতিহিংসা শ্বরূপে যেরূপে ছুর্নস্বাধীগণ তাহাদের ভয়ানক 
শান্তি দিয়া অবশেষে প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত 
বৃত্তান্ত বৃদ্ধা বর্ণন ক'রল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিল্লাদারের হৃদয় 
বস্ততই ভয়ে আকুল হইল । তাহার সম্পূর্ণ খিশ্বাস হইল, তাহার 
সম্বদ্ধেও. তাতৃশ ব্যবহার করা বর্তমান দূর্স্বামীর পক্ষে একটুও 
অসম্ভব নহে। তিনি শাস্তীর নিকট হইতে আত্ম-্ৃদয়ের তীতি 
প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধা হইতে 
পারিলেন না । তীহার কণনম্বর শ্রবণে শাস্তা স্পইই বুঝিতে পারিল 
যে, তাহার বাক্যসমূহ কিক্লাদারের হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ, কর- 
য়াছে। কিল্লাদার কয়েকটা সামান্য কথা মাত্র কহিয়া উত্তরাপেক্ষা 
মা করিয়। কন্ত। সহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করলেন। 


তই কমল-কুমারী ! 





ফাড়াইলন। তখন সেই ঘোর উত্যক্ত ও. ঘর্মান্ত-কলেবর পশু 
অতি নিকটস্থ হইছে প্রাণ বাঁচাইবার কোনই 'সর্ভাবনা নাই. 
ওঃ] কি ভয়ানক অবস্থা ! | 

হয় পিতা না হয় পত্রী, অথব| উভয়েরই জীবন অপ্রতিবিধের 
কারথে গতপ্রার। তৎ্কালে তীহাঁদের রক্ষা সাধনের কোনই উপায় 
নাই এবং সেই বিকট পশুর শৃঙ্গবিনারত হই কাল-কবালত 
হওয়। ব্যতীত অন্য পরিণাম অপভ্তাবিত। এইরূপ নময়ে, কে জানে 
কেন, সেই যমোপম দুরন্ত পশু হঠাৎ বিকট ধ্বনি করিরা ভূতলে 
পতিত হইল এবং মরণাপননবৎ অঙ্গাদি নক্কোচন করতে লাগিল |. 
মহিষের মেক-দও ও মন্তকের সন্ধি-স্থলে একমাত্র তীর বিদ্ধ 
কোথা হইতে, কে এ তীর মাঝিল.। তাহা কিল্লাদার স্থির করতে 
পারিলেন না। তাঁহার তখন তা্ৃশ চিন্তার উপযুক্ত অবস্থাও নহে। 
তিনি তখন নিতান্ত নিশ্চল ও কাও-জঞান-হীন অবস্থায় দণ্ডাযমান। 
এদিকে কল্যানী চেতনাহীন অবস্থায় ভূগতিতা, মধ্যে কিল্লাদার 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান, অপর দিকে ছ্রস্ত ভয়ঙ্কর মহিষ সহসা! 
মৃত্যুকবলিত হইয়া নিপতিত! কেমন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে 
এই কাণ্ড সংঘটিত হইল, এখনই যে ভয়ানক জীবের আক্রমণে 
তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, সহসা তাঁহার অজ্ঞাতপারে 
সেই সাক্ষাৎ যমোপম পশু কেমন করিয়া এরূপ. অবস্থাপন্ন হইল, 
এ কথা কিল্রানার তো মীমাংদা করিতে পারিলেনই না, অধিকন্ত 
এ সকল কাঁও এত শীন্ত শীগ্র ও এতাতবশ অচিস্তিতপূর্ব্ব রূপে সংঘটিত 
হইয়া গেল যে, কারণ অস্থমান কর! দূরে থাকুক, কিলাদাঁর 
তৎসমস্ত চিত্তে ধারণা করিতেও সমর্থ হইলেন না। কলতং কিল।- 
দার যদি তত্কাঁলে মনে করিতেন যে, ,ভগবাঁনের সাক্ষাৎ ইচ্ছ- 
প্রভাবে তাহার! সে দিন সে দায় হইতে জীবন লাভ করিয়াছেন, 
তাহা হইলেও তাহার মীমাংনা অসঙ্গত হইত না। এইরূপ সময়ে 





পার্খস্থ চাচি মধ্য হইতে এক ধন্ক-ধাঁরী যুবক-সূর্ি তাহার 
 নয়ন-পথে নিপতিত হইল । 

এই বুবক-মূর্তি সন্দর্শনে কিল্লাদারের মনে বাহ্য জগতের স্বত্ব 
ও আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিল। তখন তিনি বুঝিতে 
পারিলেন ষে, কন্তাঁর সাহাধ্যার্থ লোকের প্রয়োজন। তিনি মনে 
ফরিলেন, ধন্ুক-ধারী*ব্যক্তি হয়ত তাহার কোন প্রজা । সে যেই 
হউক, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিলেন এবৎ যুবক নিকটস্থ 
হুইলে মৃচ্ছিত! কন্যাকে সন্পিহিত কোন নির্বরিন-সমীপে লইয়া গিয়া 
তাহার যথোচিত শুশ্রাধা করিবার ভার দিয়! স্বয়ং শান্তার কুটার 
হইতে অন্ত প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রা ও লোকজন সংগ্রহ করি- 
বার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন । 

যুবক বিহিত যত্রে যুবতীর শুশ্রাষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আরন্ধ 

সৎ্কার্ধ্য অর্দ-সমাঁপিত অবস্থায় ত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি না 
হওয়ায়, তিনি যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া সগ্লিছিত এক পরম রমণীয় 
উৎসাভিমুখে গমন করিলেন। গমন কালে বুঝা গেল, সমীপবর্তা 
প্রত্যেক স্থানই যেন যুবকের স্থপরিচিত। যে উৎ্দ-সমীপে ধন্থুক- 
ধারী পুরুষ মুচ্ছিত! স্ুন্দরীকে বহন করিয়া! সমাগত হইলেন, এক 
সময়ে তাহা বিচিত্র শোভার স্থান ছিল এবং তাহার উপরিভাগে, 
অতি মনোহর ছাদ এবং চতুর্দিকে স্থু্য স্তভাবাঁণী বিরচিত ছিল । 
কালে ও অধক্রে তৎসমন্ত বিন হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে তাহার 
চি্ুমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।. উৎ্- 
নিঃস্গত স্থুনির্মল বারিরাঁশি পার্থস্থ উন্মুক্ত পথ দিয়া ক্দ্‌ কুল্শবে 
প্রবাহিত হইয়। স্থদুরে চাঁলয়। যাইতেছে। 

এই মনোহর প্রত্রবণ সম্বন্ধে সন্নিহিত জনপদ-সমৃহে এক 
'অত্যাশ্চর্ধ্য কিন্বদ্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বহুকাল 
পূর্বে রায়মল নামে একজন দুর্ণস্বামী সৃগয়াকালে এই: প্রত্রবণ- 


তু কষল-কুমারী । 
পাতার তাতে 


সমীপে এক ভূবনমোক্টিমী যুবতী কামিনী সঙগর্শন করেম। শুঙারী- 
শিরোমণি-্বরূপা এই. রমধীর রূপরাঁশি ছুর্গস্বা্মী রায়মলেয় নয়ম-মন 
বৎ্পরোনান্তি আকর্ষণ করিল। অতঃপর স্ৃর্যান্তের অত্যন্ল পূর্বে 
ছুর্থন্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরী এই নির্দিষ্ট স্থানে 
সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। ষুব্তী আগমন কালে ও প্রস্থান 
কালে সেই উৎসেরই সমীপদেশ দিয়া অজ্ঞাতসারে গমনাগমন 
করিতেন; এজন্য প্রেমোম্মত রায়মল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, 
হুন্রীর জীবন বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই কোন অনৈপর্সিক ব্যাপারের সহিত 
সন্বদ্ধ। সুন্দরী তাহাদের মিলন লম্বদ্ধেও যে কয়েকটা নিয়ম 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাঁও সন্দেহজনক ও রহন্য-পূর্ণ । সপ্তাহ- 
মধ্যে কেবল মাত্র শুক্রবারে এই রমনী প্রেমিক সভ্ভাষণে সমাগতা 
হইতেন এবং সমাগতী হইয়াও অধিকক্ষণ থাকিতেন না, সম্িহিত 
গ্রামে দেবারভি-স্থচক বাদ্য-ধ্বনি হইবাঁমাত্র তিনি প্রস্থান করিতেন। 
প্রেম-মগ্ন, রূপোম্মত্ত রার়মলের চিত্তে সুন্দরীর এই সকল আশ্চর্য্য 
নিয়মাধীনতার কারণ স্থির করিবার অবসর ছিল না। তিনি সেই 
প্রেম-গুথ-গাঁলে ও সেই রূপ-রক্-চিস্তনে সতত বিনিবিষ্ট থাকিতেন। 
স্থন্দরীর সাক্ষাৎ কালের নিরভিশয় অল্পতা হেতু রায়মল নিতান্ত 
ক্ষুধ ছিলেন, কিন্তু ফুবতীকে বারম্বার অন্গরোৌধ করিলেও তিনি 
যিলন কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতে মত করিলেন না। অতৃপ্ত 
রার়মল স্থির করিলেন, গ্রামস্থ দেবালয়ে দেবারতি-স্থচক বাঁদ্য-ধ্বনি 
স্থরীর প্রস্থান কালের নিদর্শন) অতএব এ আরতি যদি অপে- 
ক্ষান্ত বিলম্বে হয়, তাহা হইলে বাদ্য-ধ্বনিও বিলৎ্ম্ব কর্ণ-গোঁচর 
হইবে, স্ুতরাঁৎ যুবতীর অবস্থান কালও অবশ্তই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 
হইবে । ভবিষ্যৎ্বিমূ প্রেমান্ধ প্রণরী এই উপায় স্থির করিয়া 
গ্রাম্য পূজককে. সেই দিন হইতে অন্ততঃ ছুই দণ্ডকাঁল পরে দেবা- 
রতি করিতে আদেশ দ্রিলেন। নিয়মিত সময়ের বনু পূর্ব হইতেই 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৬৫ 





রায়মল নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন ; বথা-নিদ্দিষ্ট সময়ে 
ফুবতী 'সমাগতা হইলেন। যুবক যুবতী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হই! 
প্রণয়-সাগরে সন্তরণ দিভে জাঁগিলেন।. একের করে অপর বদ্ধ 
হইয়া তাহারা ততৎ্কালে অপার্থিব স্থুখ-সন্ভোগ করিতে লাগিলেন । 
যে নিয়মিত সময়ে গতিদিন বাদ্য-ধ্ৰনি হয়, সে সময় বছক্ষণ উত্তীর্ণ 
হইয়া গেল ; যুবতীর তাহা জ্ঞান নাই। যখন বাদ্য-ধ্ৰনি হইল 
তখন যুবতী প্রপয়াম্পদের আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করি! প্রস্থীনার্থ 
প্রস্তত হইলেন, কিন্ত তখনই আপনার দেছের ছাঁয়া দর্শনে বুঝিতে 
পারিলেন ষে, নিরমিত প্রস্থান-কাল বহক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়] গিয়াছে। 
এই কথা বুঝিবামাত্ব যুবতী হদয়-ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন 
এবং "চিরকালের নিমিত বিদায়” এই কথা উন্মাদিনীর স্যাঁয় ব্যক্ত 
করিয়া! সবেগে সেই প্রশ্রবণের বারিরাশিতে ফাঁপ দিলেন । তাহার 
দেহ নিমজ্জন হেতু অবিলম্বে সেই জলরাশিতে বুদুদ-সমূহ সমুখ্থিত 
হইল। মর্দাহত, ব্যথিত, অন্গৃতাঁপ-দগ্ধ রায়মল সেই সলিল-দমীপে 
ফ্লাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, সেই 
বুদ্ধুদ-সমূহ শোণিত সংস্পর্শ হেতু রক্তবর্ণ! রারমল বুঝিলেন যে, 
তাহারই অদূরদর্শিতা ও অবিশ্য্যকারিতা হেতু এই লোক-লঙ্লাম- 
ভূত স্ম্পরখ অদ্য জীবন হীন !. কাতর রায়মলকে-এই অসহ্য বিরহ- 
যন্্ণা বছদিন সহ্য করিতে হয় নাই। স্থবিখ্যার্ত হল্দিঘাট..স্মরে 
শক্রর অসি তীহাঁকে সকল হস্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়। দিল 1. ইতি- 
পুর্বেই তিনি এই গভীর প্রেমের আশ্রয়-ভূমি এবং তাহার প্রণস্রি- 
নীর অস্তিম নিকেভন শ্বরূপ এই প্রীশ্রবপণের উপরে ছাদ এবং তাহার 
চতুষ্পার্শে স্তস্ত ও প্রানীর নির্দাণ করিয়া এই শ্মরণীয় ক্ষেত্র বাধা" 
রণ-সংস্পর্শ-সভভাবন! পরিশৃন্ভ করিয়া রাখিয়া।ছলেন। কথিত আছে, 
এই সময় হইতেই দুর্গস্বায়ি-বংশের পতনারভ হয়। 

এই চিরগ্রচলিত প্রধাদ সন্ন্ধে নানাপ্রকার মত-তেদ দৃট ্। | 
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কেহ কেহ বলিত পুরাঁণোক্ত পুরুরক! বেরূপ উর্বর্সী নামী স্বর্গ 
কন্তার প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, বর্তমীন ঘটনাও সেইরূপ রায়” 
মল-প্রণয়িনী কোন শাপত্রপ্। ম্বর্গকন্ত! ;নিদ্দিই দিনে, নিদিষ্ট 
প্রক্রিয়ায় এবং অলৌকিক উপায়ে দেই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্সরাজ্যে 
প্রস্থান করিয়াছে । কেহ কেহ এমনও বলিত যে, এ সুন্দরী কামিনী 
কোন সামান্ত গৃহস্থের কন্তা। তাহার পিভা-মাঁতা বংশমর্ধ্যাদাঁয় 
বা জাত্যংশে এতই হীন ষে, দুর্সন্বামীর তাহাকে বিবাহ করা 
কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। 'এন্জন্ত তাহারা গোপনে এই 
স্থলে সম্মিলিত হইয় প্রেমালাঁপ করিতেন । হয়ত কোন দিন এঁ 
নীচ-কন্তার ন্বতাবদোষ দেখিয় ক্রোধ হেতু ছুর্সস্বামী তাহাকে থগ্ড 
খণ্ড করিয়া & জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্ত ইহা একবাক্যে 
সকলেই শ্বীকার করিত যে, এী উৎসের সমীপগত হওয়া বা তাহার 
জলপান কর! দুর্সম্বামি-বংশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত অণুভ- 
জনক । | 

এই ভয়ানক প্রবাদের জন্মভূমি উৎস সমীপে মুচ্ছিতা কল্যানীর 
চৈতন্কের আবির্ভাব হইল এবং ন্ুুশীতল বাসুরাশি বহুক্ষণ পরে 
নিশ্বাসরূপে আবার তাহার স্ুকোমল হদয়-কন্দরে প্রবেশ করিল । 
তাহার উন্মুক্ত কেশরাশি উচ্ছঙ্খল তাবে পার্থে ও পশ্চাঁতে পড়িয়া 
রহিয়াছে, অর্ধ-ুধ্লিত, অলসিত লোচনদ্বয় কেবল মাত্র একই দিকে 
নিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রভূত জল-িঞ্চন হেতু ভীহার বক্ষের ও হ্ষন্ধের 
আর্জ বসন দেহের লহিত সংলগ্ন হইয়া তত্তৎ স্থলের গঠনের পূর্ণত! 
ও ্ুকুমারতা প্রদর্শন করিতেছে। তাহাকে এই অবস্থায় উপবিষ্ট! 
এবং অদূরে নেই ধন্গক-ধারী যুবককে নির্ণিমেষ নয়নে সুন্দরীর প্রতি 
চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, ছুর্গন্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনাম। 
কামিনীর বিষাদময় বৃভাত্ত কাহার না শ্মরণে আনিবে? 

সংজ্ঞ। লাভ সহকারে, প্রথমেই যে ভয়ানক কাঁরণে তাহার সংজ্$ 
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বিলুপ্ত হয়, সেই চিত্তা কল্যানীর মনে সমুদিত হইল-_পরক্ষণেই পিতার 
জন্য ভাবনা হইল। তিনি ব্যাকুল নয়নে চাহিলেন, কিন্তু কুত্রাপি 
পিতার মূর্তি দেখিতে পাইলেন না । তখন তিনি চীৎকার করিয়। 
উঠিলেন,_প্রাবা! আমার, বাবা কই !” | 
অপরিচিত স্বরে উত্তর হইল,_“কিল্লাদার রঘুনাথ রায় নিরা 
পদে আছেন এবং এখনই আপনার সহিত মিলিত হইবেন 1৮ , 
কল্যানী উচ্চ স্বরে বলিলেন,--”আপনি নিশ্চয় জানেন কি? 
মহিষ আমাদের নিতান্ত নিকটে আঁদিয়াছিল।- আপনি আঁমাঁকে 
থামাইবেন নাঁআমি এখনই পিতার সন্ধানে, গমন করিব ।” 
তিনি সেই অভিপ্রায়ে গাত্রোথান করিলেন কিন্তু তাহার এতাদৃশ 
বল-ক্ষয় ঘটিয়াছিল যে, বাঁসনান্থযারী কার্ধ্য সাধন তো দুরের কথ? 
তিনি কিঞ্চিন্নাত্রও অগ্রসর হইলেই তত্রত্য প্রস্তরোপরি এরূপ বেগে 
পতিত হইতেন যে, হয় ত তাহাতে গুরুতর আঘাত পাঁইতেন। 
যুবাজন যখন কোন সুন্দরী কামিনীর বিপদ নিরাকরণার্থ অগ্র- 
সর হন, তখন কোন প্রকার অনিচ্ছ। নিতান্ত অস্কাভাবিক হইলেও, 
বর্তমান ক্ষেত্রে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি, অনিচ্ছা! সহকারে, এই পতনো- 
সখী কামিনীকে, আপনার বাহু পাঁতিয়া, ধারণ করিলেন। সেই 
কৃশাঙ্গী কোমল-কায়। কামিনীর ক্ষুক্ত বপুও যেন এই দ্রড়ি্ঠ ও বলিষ্ঠ 
যুবকের পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি কাঁলব্যাজ না 
করিয়! তীহাকে পুনরায় উপল-পার্থে হ্বাপন করিলেন, ও কয়েক 
পদ পশ্চাদব্ভী হইয়া বলিলেন, _-“কিল্লাদার মহাশয় কুশলে আছেন, 
এবং এখনই এখাঁনে আদিবেন। নিতান্ত গুভাদৃ্ হেতু তিনি রক্ষা 
পাইয়াছেন। আপনি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন1। এক্ষণে 
স্ভাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবেন নী, . এবং যতক্ষণ আমার অপেক্ষা 
অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আপনার সাহাধ্যার্থ উপস্থিত ন1 হয়, ততক্ষণ 
কোন মতেই উঠিবার চেষ্টা করিবেন ন1।” 
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. কল্যান দেশিলেন, এই অপরিচিত যুবার দেহ মৃগয়াকাঙ্গোচিত 
পরিচ্ছদে আবৃত । ভীহার কটি-বন্ধে কিরী6, পৃষ্ঠে তৃণ, হ্কন্ধ হইতে 
পাদমূল পর্যযত্ত বহ্বাঁয়ত ধনু, যুবকের দেহ পূর্ণায়ত ও সর্বালই যথেষ্ট 
শক্তি সব্িত। তাহার বদনের গম্ভীর অথচ শাস্তিময় ও|৭ এাখিলেই 
যেন তাহাকে কোন উন্নত পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্ত বোধ 
হয় যেন, কোন বিষাদ ব। ছুশ্চিম্তার ছায়া, অথরা। কোন কঠিন 
নংকল্প তাহার'সমন্তড বদন-ভ্। আবৃত করিয়। রহিয়াছে । 

+ কল্যাবীর নয়ন ধন্থক-ধারী যুবকের সমুজ্জল আঁয়ত লোচনের 
সহিত সম্মিলিত হইবাঁমাত্র কল্যাণী লজ্জায় বদনাবনভত করিলেন) 
উপস্থিত কীরই তীহার এবং তাঁহার পিতার জীবন-রক্ষক বলিয়! 
কল্যা্ী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, স্থৃতরাঁৎ কর্তব্য-বোধে তাহার 
নিকট তীরে ধীরে অস্ফুট ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ কৃতজ্ঞতাস্থচক উক্তি ধঙ্ক-ধারী যুবকের 
হৃদয়ে শ্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারিল না । তিনি যেন একটু বিরক্তি 
সহক্কৃত উচ্চ ও মধুর স্বরে বলিলেন,_"আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি ॥ 
আপনি ষাহাদের ইঠদেবী-ন্বূপা আমি আপনার ভার তাহাদেরই 
হস্তে সমর্পণ করিয়া! যাইতেছি।” 

যুবকের বাক্য-শ্রবণে কল্যানী আত্তরিক ছুঃখিত হইলেন এবং 
ভাবিলেন, হয়ত ভীহারুই অনম্বদ্ধ বাকা-মধ্যে যুবকের অসভোষজনক 
কোন কথা অজ্ঞীতসারে বাহির হইয়া খাকিবে। তিনি গুনরা 
বলিলেন,--"আমার ছুরছৃ্ট ক্রমে আমি হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
গিয়া, কি.বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মনে হইতেছে না, 
কি বলিয়াছি; কিন্ত নিশ্চয়ই আমি না বুঝিয়া, না জানিয়া কোন 
অপ্রীতিকর কথা বলিয়া থাঁকিব| আপনি দয়া করিয়া আমার 
পিতা কিল্লাদার মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্স্ত এস্থলে অপেক্ষা 
করুন। তিনি আপিয়। আপনার প্রতি কৃতচ্ষতা প্রকাশ ও জাঁপনার 
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শরিচক্ গ্রহণ করিবেন। তাহাকে এ স্যোগ হইতে বঞ্চিত কর! 
আপনার কর্তব্য নহে ।” 

ঘূবক বজিলেন,-"আমার পরিচয় অনাবশ্তক-আমাঁর পরিচয় 
ছানিয়া কিল্লাদার স্ৃখী হইবেন না” | 

কল্যাণী সাগ্রহে বজিলেন,__“না না, বীরবর, আমার পিতা আপ- 
নার সহিত পরিচয়ে ও আমাদের মুক্তি হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 
বড়ই সুখী হইবেন। আপনি আমার পিতাঁকে জানেন না, নতুবা 
হয়ত আপনি আমার নিকট তাহার সম্বন্ধে অলীক কথা বলিয়া 
আমাকে আশন্ত করিতেছেন! তিনি হয়ত এতক্ষণ সেই ভয়ানক 
পশুর আক্রমণে মরণীপন্ন হইয়াছেন, এদিকে আমরা! তাহারই বিষয়ে 
কথাবার্তী কহিতেছি 1” 

এই চিস্তা কল্যানীর মনে উদ্দিত হইবামাত্র তিনি সেই ভয়ানক 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাক্ুলতা! প্রকাশ করিতে 
জাগিলেন, ধনুক-ধারী যুবকও তাহাকে সে কক্গন! ত্যাগ করিতে নিখেক 
করিয়া বলিলেন, 

প্ভক্রে! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন| আমি বলিতেছি 
আপনার পিতা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে আছেন ।” 

কিন্ত কল্যান এ কথার কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পিতার' 
নিকটস্থ হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যথতা প্রকা করিতে লাগিলেন । 
তখন অগত্যা বীর যুবক বলিলেন, 

্যদি কথা৷ না শুনেন-যদি যাইতেই চাহেন তাহ! হইলে, যদিও আমার 
ইচ্ছা নাই, তথাপি আপনি আমার স্কন্ধে বা বাহুতে হস্তার্পন করিয়া 
চলুন, নচেৎ আপনার পতিত হইয়া আঘাত পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ।৮ 

ব্যাকুল-চিত্ত কল্যাণী ধন্থকধারী যুবকের বাছু ধারণ করিয়া বলি- 
লেন, -"চলুন__চলুন-আঁমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না-পিতার নিকট 
লইয়া! চলুন। না জানি ভিনি কত কই পাইতেছেন।” 
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তখন সেই কম্পান্নিতা বাহু-আশ্রিতা সুন্দরী সহ ধনুক-ধারী 
বীর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা বুড়ীর 
আশ্রিতা পার্কাতী-নায়ী' বালিকা ও ছুই জন কাষ্ঠছেদক সমভিব্যাহারে 
রখুনাথ কিল্পাদার বেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে 
নিরাপদ দর্শনে কিলাদারের আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যধিক 
আনন হেতু তখন তাহার মনে হইল ন1! যে, তাহার কন্তা' একজন 
পর পুরুষের বাহু ধরিয়া ধাঁড়হিয়। আছেন! কিল্লাদার সানন্দে 
বলিলেন” 

“কল্যাণি! মা আমার--ভয় কি মা? মহিষ তো! মরিয়া গিয়ায়াছে। 
আর কোন ভয় নাই।” 

কল্যান তখন অপরিচিত পুরুষের হস্ত-ত্যাগ করিয়া ভক্তি ভরে 
ও প্রেমাঙ্ষ-পূর্ণ লোচনে পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “ঈশ্বরান্থ- 
গ্রহে আমরা এক্ষণে নির্বিল্প হইয়াছি। আপনাকে যে নিরাপদ 
দেখিলাম, ইহা আমার পরম আনন্দ। কিন্তু বাবা, এই মহাশয়ই 
আমাদের অদ্যকার সৌভাগ্যের মুল্লা 1” 

কিল্লাদার বলিলেন,--“এই বীর যুবকের ঘত্ত ও চেষ্টা নিক্ষল 
যাইবে না। ইনি অদ্য আমার দুহিতার ও আমার জীবন-রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত যে অসামান্ বীরত্ব ও প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, ভজ্ন্ত আজি হইন্ডে রঘুলাথ কিল্লাদার উচ্ঠার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল । 
আমি উহাকে অন্থরোধ করিভেছি--” 

নী যুবক কিল্লাদারের কথায় বাধা দিয় গম্ভীর স্বরে কহি- 

“আমাকে কোনই অন্গরোধ করিবেন না। আমি ছ্স্বামী 

হা 1» 

তখন ক্ষণেক সেই স্থানে মরপণোপম নীরবতা আবিভূ্তি হইল। 
তখন সেই উদ্ধত বীর কল্যানীর নিকট অস্ফুট স্বরে ছুই একটা শিশ্টাচারস্থচক 
বাক্যমাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ পার্খস্থ বনাত্তরালে অন্তর্ধান হইলেন। 
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বিন্জয়ের অপেক্ষাকৃত ক্তাস হইলে কিল্লাদার বলিলেন,--“ছর্গন্বানমী 
কিজয় সিংহ! শ্ীত্র ভাছাঁর অন্থসরণ কর--তাহাঁফে একবার ফিরিয়া 
'আসিয় ভয়া করিয়া আমার সহিত এক মুহূর্ত কথা কহিতে অন্থরোধ 
কর।” 

কা্ছেদকদ্বর় তখনই ছূর্মন্বামীর পথানুসরণ করিল এবং অবিলস্ষে 
ফিরিয়। আষিয়া কিন্ছু ভীত ও বিচলিত ভাঁবে বলিল, তিনি আসিবেন 
না। কিল্লাদার এ ছুই ব্যক্তির একজনকে কিছু অন্তরে লইয়া গিয়া 
ছুরগস্বামী ঠিক্‌ কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিবার নিমিত্ত আদেশ 
করিলেন। 

অকারণ অপ্রীতিকর বাক্য ব্যক্ত করায় কাজ কি ভাবিয়া সে 
ব্যক্তি বলিল,-“ছুর্দন্বা্মী বলিলেন যে, তিনি আসিবেন না 1৮ 

কিল্লাদার বলিলেন, “নিশ্চয়ই তিনি আরও কিছু বলিয়াছেন, 
তোমাকে তাহ! বলিতেই হইবে 7 
_. ভখন ষে ব্যক্তি অধোবদনে বলিল,-“ঘবে ফি করিব? তিনি 
বলিলেন-_কিন্তু আপনি তাহা গুনিত়। স্থখী হইবেন না|, আমি ঠিকৃ 
বলিতেছি ছুর্ণন্বামী কোন মন্দ কথ! বলেন নাই ।” 

“মন্দ হউক, ভাল হউক, তাহার বিচার তোমাকে করিতে হইবে 

না। তিনিযাহা। বলিয়াছেন সেই সকল কথ। আমি গুনিতে চাহি” 

কাষ্ঠছেদক বলিল,-“আচ্ছ।। তিনি বলিক্সেন যে, রতুনাথ কিলা- 
. ঘ্বারকে বল গিয়। আবার যখন আমাদের সাঁক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা! এত 
স্থখের হইবে না।” 

কিল্লাদার বলিলেন,__“ও£__আমার বোধ হয়, বিগত রাবী পুর্থি- 
মার দিন আমরা একটা বাদি রাখিয়াছিলাম, তিনি হয়ত সেই রাজির 
কথাই স্মরণ করাইয় দিয়াছেন। আচ্ছা, দেখা যাইরে |” 

কন্ঠার এক্ষণে গমনোপযোগ্গী শক্তি হইয়াছে দেগিয়া, রত্বুনাঁথ 
তাহাকে সঙ্গে নইঙ্গা বাটা ফিরিলেন। এই নবীন! রুল্যাবীর শয়নে 
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ও জাগ্ররণে অবিচ্ছেদ্য চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। জাগ্রত কালে 
সেই ছুরত্ত মহিষসূর্তি, মৃত্যুর ফিভীবিকা ও হূর্গম্বামী বিজয় সিংহের 
অতাত্ুত ক্ষমতা এবং ভাহার আশ্চর্য্য ব্যবহার নিরস্তর যনে উদ্দিত 
হইত ; নিদ্রাকালেও এই সকল বিষয় স্বপ্নরূপে ভাহার যানস-মন্দির়ে 
বিচরণ করিত। ক্রমশঃ এইরূপ আলোচনায় একই বিষয় তাহার 
চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল । সে বিপয় ছূর্স্বামী বিজয়- 
সিংহ ছুর্মস্বামীর অসীম সাহস, অদ্ভুত প্রকৃতি, তাহার বর্ডমান 
ছুরবস্থা॥ ভাহাদের গৌরব ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ চিত্র-ক্ষেত্রে 
সমাগত হওয়ায় তিনি ক্রমশঃ ছুর্ণম্বামীর নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া 
পড়িলেন। যুবতী, কামিনীর পক্ষে যুবাজন দস্বন্ধে এতাদৃশ চিন্ত। 
অবৈধ হইলেও কল্যাণী ইহ! মন হইতে বিপজ্জন দিতে পারিলেন না 

কালক্রমে, বিভিন্ন মনোজ্ঞ চিস্তায় চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, স্থান ও 
কালের পরিবর্তন ঘটিলে এবং আত্মীয়তার অন্য উত্কৃষ্টতর স্থল উপ- 
স্থিত হইলে চিত্তের এই হুর্দমনীয় অন্রাগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে 
পারিত'। কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে সকলই প্রতিকূল হইয়াছিল । 
কিলাদারলী এ সময় ছুর্গে ছিলেন না+ তিনি কোন প্রয়োজন হেতু অধুন! 
উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। কল্যানীর জ্যেষ্ঠ ভাতা বিদেশে 
রাজ-কর্ষে নিঘুক্ত, তাহার কনিষ্ঠ সর্বদা ক্রীড়া ও মৃগয়া লইয়া 
ব্যস্ত এবং কিব্লাদার যহাঁশয় নিরস্তর বৈষয়িক ক্কাধ্য-সাঁগরে নিমগ্র। 
কাজেই কল্যাবীকে সর্বদা একাকিনী থাকিতে হইত, এবং একাকিনী 
থাকিতে হইলে অগত্যা একই চিন্তা পুনঃ পুনঃ মনো রাজ্যে ্রবেশ 
লাভ করিত । 

.ক্বল্যাণীর চিত্তের যখন এই অবস্থা তখন তিনি বারম্বার শান্তা 
বুড়ীর নহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বৃদ্ধার সহিত হূর্ণশ্বাথী 
সংক্রান্ত কথোপকথন করেন, ইহাই তাহার বাসন! | শাস্তা তাহার 
এবস্িধ কথার কোন যোগ দিত না, বরং সে যাহ! বলিত' ভাহ। 
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। 


নিতাত্তই নিরুৎসাহজনক | বর্তমান দূর্স্বামীর দুরবস্থা বিষয়ক কথা 
বলিয়া সে ছঃখ প্রকাশ করিত এবং তিনি যে অতি হর্দাস্ত ও 
অক্ষমাবান ব্যক্তি ভাহাও লে বলিত | ফলঃ তাহার কথা! শুনিয়া, 
এবং তাহার পিতাকে ছূর্ণস্বামী সন্থদ্ধে সাবধান থাকিতে সে যে 
উপদেশ দিয়াছিল তাহা ম্মরণ করিয়া, কল্যাণী নিতান্ত ভীতা হইতেন। 
কিন্তু কল্যাণী, আবার মনে করিতেন, যদি চুরগস্বাধী প্রকৃতই 
শররূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ হইতেন, তাহা৷ হইলে শান্তার মুখে সেই 
সকল সঙ্গেহস্বচক কথা! .শুনিয়া আমরা বাহির হইতে না হইতে, 
তিনি অবশ্তস্তাকী মৃত্যুর সুখ হইছে আমার পিতাকে এবং আমাকে 
রক্ষা করিবেন কেন? যদি ভাহার মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি খাকিত, 
তাহ। হইলে তৎ্কালে যে.স্থুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ভাহাকে 
শ্বহন্তে কোনই নিন্দনীর কার্ধা করিতে হইত না, অথচ তাহার প্রাতি- 
হিংসা প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থ হইত1 তিনি যদি এক মুহূর্ত মাত্র 
ছায্য করিতে বিরত থাকিতেন্, তাহা হইলে তীহা'র .শক্র তদ্দণ্ডেই 
কট যঙ্গণা সহকারে মৃত্যু-মুখে. পতিত হইত, অথচ সে কলঙ্ক,হেড় 
ভ্রীহার হস্ত রজিত হইত না। অতএব বালিকা সিদ্ধান্ত করিলেন, 
ল্টৌীকে ধাহা ভাবে ও শাস্তা যাহা বলে তাহা ভ্রমাত্মক। এই সিদ্ধান্তে 
দীতা হইয়া বালিকা কতই সাধময়, স্মুখময়ঃ ও অস্থ্রাগময় কাক্স- 









মন নিতান্ত বিগলিত, ওভাবাস্তরিত হইয়া গিয়াছে। 'ষে 
হ্বাীকে তিনি প্রবল শক্র' বলিয়া মনে করিতেন, এখন আর 
ভীহারষ্সস্কদ্ধে সেরূপ চিন্তা করিতে 'তাহার প্রবৃতি নাই। তিনি 
.ভরিষ্যক্জে কোমল ব্যবহারে দুর্গস্থায়ীর ছুর্দমনীয়- চিত্তকে প্রশমিত 

করিয়া আনিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 


৪৪ কষল-কুষারী | 
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যে দিন কিন্নাদার ও তাহার ছুহিভা, আশু-ৃষ্্যুর হব্ত হইতে, 
ছুর্সস্বামীর যত, বক্ষ! পাইয়াছিলেন সেই দিন বন্ধ্যার পর কমলা 'ও 
পিপৃলী এ্রতন্থভয় স্থানের মধ্য-পথে, একটী বৃক্ষ-মূলে, ছুইটী লোক 
ৰসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন ? শ্ভাহাদের অনন্তিদুরে তিনটা 
অশ্ব অপর এক তৃক্ষে নিবদ্ধ ছিন্ল। 

ব্যক্ডিন্বয়ের একজনের বয়স অন্থমাঁন চল্লিশ বৎসর । তাহার দেহ 
সুদীর্ঘ ও কুশ, নাসিফা উন্নত, নেত্রময় কৃষ্ণ ও কর বুদ্ধির পরিচায়ক * 
অপর ব্যক্তির বরস ত্রিশের অপেক্ষা কিঞিৎ অধিক, শরীর নমপেক্ষধ 
কৃত খর্ব। তীহার মুখের ভাব সাহসিকতা এবং প্রতিজঞাঈীলজ; 
বাক; তাহার লোচন-যুগল প্রসন্নভায় পূর্ণ শ্রবং আভ্যন্তরিশ | 
ভীতি-বিরহিভ ম্বাধীলন তাবে উৎফুল্ল । লোক্ষদ্বয়ের সন্দিদ্ধ ও ছিয়। স্তা 
কুল ভাব। অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যক্তি বলিলেন _ মি, . 

“আঃ! এছুর্শন্বামীর ব্যাপারটা! কি? কেন ভাহা'র এত কিনী বিলম্ব 
হইতেছে? নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেম্ত বিফল হইয়াছে । ফেন প্রবেশ ছি 
মাকে তাহার লহিত যাইতে বাধ! দিলে?” ] 

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক সঙ্গী বলিল,_-“এক জন শানাপনার 

শক্ষ দমন করিবে, তাহার সহিত সাত জন কেন যাইবে ?। রশ মরা 


অনর্থক তাহার জন্য এতদূর আসিয়। আপনাদিগকে বিগ আীরিয়াছি, 
ইহাই যথে্।” রঃ - 
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সঙ্গী উত্তর দিল,_“শিবরাম, ভূমি কিছু মাথা” শাগ্লা _এ কথা 
সকলেই বলিয়া থাকে ।” 

শিবরাম কটি-দংলগ্র অসির কিয়দংশ বাহির করির বিন: 
“কিন্ত কেহই কথন ন্সাঙ্জার স্লাক্ষাতে ভাহা বলিছে সাহস কারে 
মাই। যদি ভোমার় মভ চঞ্চল লোকদের আমি বদ্ধপাগল বলিয়া 
মনে না করিতাম, পভাহা! হইলে*_-শিবরাম আর কিছু না বলিয়া 
উত্তরাপেক্ষায় চুপ করিল । 

"পর ব্যক্তি মীর ভাবে বলিল,_“ভাছা হইলে ক্ষি করিতে? 
খাহ। করিতে, ভাহী কর নাফেন ৭”? " 

শিবরাম অসি আরও একটু বাহির ফরিল। তাহার পর সমস্ত 
এরি. সজোরে কোষ-নিয্নন্ধ করিয়া বলিল,“করি নাকাঁরণ 
তোমার ভ্ায় উন্মাদকে হত্যা কর? অপেক্ষা অপির আরও গুরুতঙ্ন 
উদ্দে্ত আছে” * ও 

অপর ব্যক্তি বলিল,-_“ঠিক্‌, ঠিক । 'আমি যে পাগল ভাহা ক্মামি 
ঘখম তোযায় কথায় বিশ্বাস করিয়াছি তখনই লপ্রমাণ হইয়াছে 
বটে। ভুমি আমাফে বাদশাছের আর্থীনে সেনাপতি করিয়া দিষে 
"| লোভ যদি না দেখাইতে, তাহ. হইলে স্মাঞজি তোমার লহিত 
আমার এ বিবাদের কোনই কারণ থাকিত নঠ1 আঁমি তাই, মিবার- 
বাদী রাজপুত ; কাজ কি আমার ষরমের ঞমধীনতায়? আমার 
পিভ1 পিভামছ ফেনুই যে কার্ধ্য কখন 'করেন নাই, আঁছি কেন 
চ্সামি প্তাহার জঙ্য লাবাস্সিত? আর ভাই, আমার দিদিমাই বা 
জার কতদিন বাঁচিবেন ?” 

 শ্িবরাম বলিল,_“তাহী কে বলিতে পাঁয়ে। বীররল, হত ভিনি 
এখনও অনেক দিন বাঁচিতে পারেন। ভুযি তোমার পিতার কখ। 
ছুলিয়াছ ; তোমার পিতাঁতে ছার ভোষাতে অনেক প্রতেদ। 
তোমার পিতার সুমি ছিল, জীবিকার উপায় ছিল, তিনি কাহার 





নিকট ধারও করিতেন না, কর্জও করিতেন না। তিনি আপনার 
আয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করিতেন ।৮ 

বীরবল বলিলেন,_-“জামিও যে পিতার. ভ্তায় হুচ্ছ্ন তাবে 
জীবন পাত করিতে পারি না, সে কাহার দোষ ভাই? তুমি 
এবৎ তোমার মত আরও ছুই এক জন স্মুখের পাররা আমার ঘাড়ে 
চাপিয়াই কি আমার সর্বনাশ ঘটাও নাই? আমার বিষয় আশয় 
সকলই নষ্ট হইয়! গিয়াছে-এখন আমার দশাও তোমাদেরই মত 
হইয়া উঠিয়াছে-_এখন পথে পথে ঘোরাই আমার ভরসা । এখন 
মুসলমানদের আশ্রয়ে ভরণ পোষণ চালাইবার ভরসার প্রাণ বাঁচাইতে 
হইতেছে, ইহা কি সামান্ হুঃখের কথা ?” 

শিবরাম বঙ্সিল,_“তুমি আমার উপর দরিয়া অনেক কথা চাল1- 
ইলে। যাহা হইয্নাছে তাহা হইয়াছে, আপাততঃ আম যে উপাক়্ 
স্থির করিয়াছি তাহা কি মন্দ 1 

বীরবল বলিলেন,_“জানি না তোমার .উপায় হইতে কি ফল 
দীড়াইবে। কিন্ত ছুর্গস্বামীর সহিত ভূমি যে যোগ দিয়াছ তাহাতে 
কোন ফল কলিষে না ইহা স্থির। ছুর্গস্বামীর ধন নাই, ভূমি নাই, 
স্থৃতরাং মান নাই-এ ব্যক্তি আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া । এমন লোকের 
'পক্গাবলত্বন নিতান্ত অনর্থক 1” 

শিবরাম বলিল,-4স্থির হও ভাই, শিররাম না বুঝিয়া কোন কাজই 
করেন না। এ যে ছুর্ণন্বামী, উহ্াদের বংশগত একট। বড় মান আছে, 
এবং উহ্হার পিতার সম্াট-্দরবারে বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। এখন এ 
ছুর্গস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরাও কশ্শের প্রার্থনায় উপস্থিত হই, 
ভাহী হইলে নিশ্চয়ই কেহ আমাদের ছোট লোক মনে করিবে না, 
বরং অতবড় : একটা! মানী লোকের সমকক্ষ হইয়া যাওয়ায় আমা- 
দেরও সেইন্বপই মনে করিবে ।. আর .কি জান, দুর্গন্বাধী লোকটা 
তোমার মত নির্কবোধ নহে, কেবল শিকার লইয়া! হৈ হৈ করিয়া 
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বেড়ায় না। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে স্থৃতরাৎ নিশ্চয়ই তাহার 
পদোন্লভি ও সম্মান হইবে এবং আমরাও সেই সঙ্গে বিকাইয়া! যাইব ।” 

বীরবর বলিলেন,-“শিবরাম,রাগ করিও না ভাই। মধ্যে মধ্যে 
ভরবারে হাত দিতেছ কেন? তুমি আমার সঙ্গে মারামারি করিবে 
না, এবং আমিও তোমার সঙ্গে মারামারি করিব না, একথা তুনিও 
জান আমিও জানি এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে 
ভূমি ছু্স্বামীকে তোমার এ পরামর্শে লওয়াইলে ?” 

শিবরাম বলিল,_“তাহার প্রতিহিংস! প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া । 
কিল্লাদারের উপর তাহার ভয়ানক রাগ | সময় বুঝিয়া সেই রাগের 
সপক্ষত। করিয়া ক্রমশঃ তাহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছি। পূর্বে দরগস্বামী 
আমাকে আত্তরিক ঘ্বণা করিত, কিন্তু এখন আর দে ভাব নাই। 
আজি দুর্ন্বামী প্রতিহিৎস! চরিতার্থ করিতে গিয়াছে। যদি তাহার 
সহিত কিন্রাদারের সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেই তাহার সর্বনশ। 
যদি কেহ নাও মরে, তাহ হইলেও বিষম গোলমাল বাধিবে। মহা" 
রাখার দরবারে. সংবাদ যাইবে ধে, বিজয়সিংহ একজন মহারাণার 
অনুগত সামস্তের গ্রতি অত্যাচার করিয়াছে। কথা শক্ত হইয়া উঠিবে- 
এখানে বিজয়পিংহের থাকা ভার হইয়া উঠিবে_কাঁজেই ভীহাঁর 
মিবার ত্যাগ করিয়া! আমাদের সঙ্গে আগ্রা অঞ্চলে না৷ পলাইলে 
উপাঁয় কি?” 5 

বীরবল বলিলেন,_“তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম | বুঝিলাম, 
ছর্গন্বামীর সঙ্গী হইয়া আমরাও সমাদৃত হইব, নচেৎ আমাদের বিদ্যা 
বুদ্ধির কোন সমাদরের সম্ভাবনা নাই। এখন ছুর্নস্বামী যাইবার পূর্বে 
যদি কিল্লাদারের মন্তকটা এক তীরে ছুই ফাঁক করিয়া আসিতে 
পারে, তাহা হইলেই তাল হয়। বৎসর বৎসর এইরূপ নরাধয 
সামন্ত ছুই চারিটাকে মারা ভাল । তাহা হইলে যাহার থাকিবে 
তাহারা আঁপনাঁদের চরিত্র সংশোধন করিয়। লইতে পারিবে ।” 


৪৮ কষল-কুমারী। 


শিবরাম বলিল,-_“কথা। ঠিক বটে। কিন্ত ভাই, দিই ফমল। 
ছুর্গে কিছু কাণ্ড টিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া 
পলাইবার উপায় অগ্রেই করিয়া রাখা আবশ্তক। ঘোড়াই ভাই, 
আমাদের একমাত্র ভরসাঁ। অতএব ভাই, আমি একবার ছোড়া 
গুলার অবস্থা। দেখিয়া আঁসি। কিন্তু ভাই, তোমাঁর সাক্ষাভে আমি 
যেষে কথা বলিয়াছি তাহথাভে আমাকে দোনী হইতে হয়, এমন 
কোন কথাই নাই, কেমন ৭ আমি ছুর্সস্বামীর কার্যের কোনই 
সহায়তা করি নাই । কেমন ভাই, আমার কি দোষ ৭” 

বীরবল বলিলেন,_“না, তোমার দৌব কি? ভুমি সহায়ত 
কর নাই, কিন্ত উত্তেজন1 করিয়াছ। এছুই কার্ধ্যে কতটুকু প্রতেদ 
ভাহা। তোমার অবিদিত নাই । একটা গান আছে $- 

আমি জানি না, জানে হাত, 
হাত ঘটালে এ উত্পাত 1৮ 

শিবরাম উদ্ধিগ্ন ভাবে বলিল,_-“কি বলিতেছ ?__অ1 ?” 

বীরবল বলিলেন,_-“একটা' গানের দুইটা কথা মনে পড়িল, 
তাহাই বলতেছিলাম 1” | 

শিবরাম বলিন,“তুমি' অনেক গান জান, যদি আর কিছুন! 
করিয়া গাঁনের ব্যবসায় করিতে, তাহ হইলে মন্দ হইত না।৮ 

বীরবল কহিলেন,_“আমিও তাহাই মনে করি। তোমার সহিত 
এই সকল জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত নাথাক্ষিয়া সে কার্ধ্য করাক্স হানি 
ছিন না। এখন তুমি অঙ্ব-রক্ষকের কার্ধ্য গমন করিতেছ, বাও 1” 

শিবরায় প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগত হইয়া 
অতি উৎকষ্ঠার সহিত বলিল,_“সর্বনাশ হইয়াছে! ছুূর্গশ্বামীর 
ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । আর তে। ঘোড়া নাই; কি হইবে ?* 

কীরবল বলিলেন,_-“তাঁইতো । তবেই তো! যাইরাঁর মহ! অন্থু- 
পায়! আচ্ছা, এমন ছুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন দুর্ণশ্বামীর উপ- 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৯ 
হের 
কারার্থে তুমি তোমার ঘোঁড়াটা তাঁহাকে দিলেও রা হিকে 
পার ।৮ 

শিবরাষ বলিল,_“বিলক্ষণ, বড় মজার পরামর্শ! আফিআদার 
খোড়াট! দিয় বসিয়া থাকি, আর আমাকে ধরিয়া লইন্লা যাউক।” 
বীরবল বলিশেন, “তাহাতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় ন! 
যে, ছূর্গস্বামী প্রবীণ ও অদ্রহীন কিল্লাদারের দেহে অন্ত্রক্ষেপ 
স্করিবেন। মনে কর যদিই কমলা ছুর্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়! থাকে, 
তাহাতে তোমার তয় কি? তুমি তো সেনম্বন্ধে কোন সহায়তা 
কর নাই বলিতেছ।” 
শিবরাম কিছু অগ্রতিভ হইয়া বলিন,- “হাতা, তা বটে, ডা 
বটে। তবে কি জান, আমার নাকি বাদশাহ দরবারে যাইবার 
বন্দোবস্ত আছে ।” 
কীরবল হানিয়া বলিলেন,__“বেশতে!, যদি তুমি নাই দেও 
তাহ! হইলে ছূর্ণস্বামীকে আমি আমার নিজের ঘোড়! দিব !” 
“তোমার ঘোঁড়া ?” ঃ 
“ষ্া, আমার ঘোড়া । লোকে যে বলিৰে আমি এক জনের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া কার্ধ্যকালে তাহার কোন সহায়তাও করি নাই 
এবং সে বিপন্ন হইলে তাহার মুক্তিরও কোন উপায় করি নাই, 
একথা। আমার যেন শুনিতে না হয় ।” রি 
“তোমার ঘোড়া তাহাকে দিবে ? টি কি ক্ষতি হইবে তাহা 
ভাবিয়। দেখিয়াছ ?” | 
“ক্ষতি কি? আমার ঘোড়া ছর্গস্বামীর ঘোড়া অপেক্ষা অনেক 
নিকৃষ্ট । ভাহার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহা আরাম 
' করিতে কতক্ষণ ৭ নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া ঘোড়ার পা 
সেই জল দিয়! খানিকক্ষণ:ডলিয়। মলিয়া দিতে পারিলে_-” 
শিবরান বাঁধ! দিয়া বলিল,_-“ভুমি তাই করিতে থাক-এদিকে 
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কিল্লাদারের লোক আপিয়! তোমাকে ধরিয়া! রা গিয়া! কাসি দিউক। 
ব্যাপার শক্ত বীরবল, বুবিতেছ না কথা ভয়ানক ! আমাদের এ মিলন 
আর একটু তফাতে নিদ্দি্ হইলে ভাঁল হইত!” | 

বীরবল বলিলেন,_“তাহ1 হইলে আমার ঘ্বোড়া ছুর্শ্বামীর 
জন্য রাখিয়! আমার অগ্েই চলিয়া যাওয়া পরামর্শ | দাড়াও 
গোড়ার .পদশব শুনিতে পাইতেছি-কুর্ন্থামী, বুঝি আনিতেছে।” 
_ শিবরাম বলিলেন,_পতুমি কি একটা ঘোড়ার শব শুনিলে? 
না না, তোমার ভুল হইধাছে; আমি অনেক ঘোড়াব পদশব্ৰ 
পাইতেছি।” | 

বীরবল বলিলেন,- «তোমার এত ভয়, তুমি আবার বাদশাহের 
অধীনে কর করিবে? এ দেখ ছুর্ণন্বামী একাকী 'আসিতেছেন 
ওকি ছুর্সম্বামীর মুখের ওরূপ মলিন ভাব কেন ?” 

ছুর্থন্বাধী তথার আপিয়। লক্ষ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করি- 
লেন| ভাহার সুর্ঠি গ্ভীর-__দারুণ বিষাদ ভারে অবসন্ন। তিনি 
ঘোর চিস্তিত ভাবে দীরধ নিশ্বান ত্যাগ করিয়া সেই দূর্ধাৰৃত ক্ষেত্রে 
অর্ধ শারিতাবস্থায় উপবেশন করিলেন । 

বীরৰবল ও শিবরাম উভয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসিলেন।_“ব্যাপার 
কি? কি করিয়াছ?” 

ছুর্গস্বামী বিরক্ত ভাঁবে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,- “কিছু নী।” 

“কিছু না অথচ এ বৃদ্ধের দারা তোমার, আমার এবং দেশের 
যে অনিঃ হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ দিবার অন্য আমাদিগকে 
অনর্থক বসাইয়া রাখিলে? তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল?” 

পাপ 

বীরবল বলিলেন, -“দেখা হইরাছিল, অথচ কোন ফল' হয় 
নাই। ছুর্ধস্বাধী বংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ বাবহার 
আমরা আঁশ করি নাই।” 





ছর্গন্বামী বলিলেন,-“তোষরা ফি আশা করিয়াছিলে, তাহা 
আমি জানি না। আমার কার্ধেযর জন্য আমি আর কাহারও 
' নিকট দায়ী নহি।” . 
বীরবল ক্রুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত উত্তর প্রদানে উদ্যত হইতেছিলেন, 
কিন্তু শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,-“স্থির হও। নিশ্চয়ই কোন 
ছুর্ঘটন দুর্গন্বামীর উদ্দেস্তের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বন্ধুগণের স্বাভা- 
বিক উত্কষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়। ছুরসন্বামী নিশ্চয়ই আমাদিগের 
কৌতূহল হেতু দোষ- গ্রহণ করিবেন ন11" 
ছুর্ন্বামী উদ্ধত ভাবে বলিলেন,_“বন্ধগণ 1 জানি মা আঘার 
সহিত কোন্‌ সৌদ্বদা-বলে আপনি এই শব বাবহার করিতেছেন । 
আপনাদের সহিত আমার বাধ্যবাধকতা অতি সামান্ত । কথা হই- 
য়াছিল যে, আমার পৈত্রিক ছুর্ম একবার দেখিয়া ও তাহার বর্ত- 
মান দধলিকারের (তাহাকে অধিকারী বলিতে আমার মন নাই) 
সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদের সহিত একত্রে আমি 
মিবার ত্যাগ করিয়া আগ্রা গমন "করিব ।” 
, বীরবল বলিলেন,_“তাইত। কিন্তু আমরা মনে করিয়াছিলাম 
ষে, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে হয়ত আপনার গর্দান লইয়া 
টানাটানি পড়িয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শিবু এবং আমি আপনার: 
জন্য একটু অপেক্ষ। করিতে এবং কাজেই আন্মাদের গর্দানকেও 
কতকটা বিপদে ফেলিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। শিবুর কথা ছাড়িয়া! 
দিউন; উহার গলায় ষে ফাস বপিবে তাহা উহাকে দেখিলেই 
বুঝা যায়। কিন্তু আমি ভদ্রলোকের ছেলে--অকারণ অপরের জন্য 
সেরপে আমার পিতৃবংশ কলক্কিত করিতে আমার কি দরকার ?” 
ছুর্সস্বামী বলিলেন,_-"আঁমার জন্য আপনাদের অস্থবিধা হুই- 
য়াছে জানিয়া ছুঃখিত হইলাম | কিন্তু ইহা বোধ হয় আপনার! 
স্বীকার করিবেন যে, আমার আত্মকার্ধ্যের উপর আমার সম্পূর্ণ 





অধিকার আছে। আমি পূর্ব সন্কক্প পরিত্যাগ করিয়াছি। এব 
মধ্যে আমি মিবার ত্যাগ করিব ন স্থির করিয়াছি 1” 
শিবরাম বলিল,--“মিবার ত্যাগ করিবেন না? কি সর্বনাশ !* 
আমাদিগকে এই খরচ খরচাস্ত করাইয়া, এত কষ্ট রি এখন যাই- 
বেন না স্থির করিয়াছেন ।” 
ছুর্গন্বামী বলিলেন,_“সঙ্কল্প পরিবর্তন করিবার দি কোন কারণ 
উপস্থিত হয়, তথাপি আমি যাইব, এমন কথা! আমি একবারও 
বলি নাই। আপনার! যে আমার নিমিত্ত কষ্ট করিয়াছেন সে জন্য 
আমি বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছি। খরচের কথায় আর কি উত্তর 
দিব? আমার এই মুক্রাধারে যাহা কিছু থাকে আপনি ভাহ। গ্রহণ 
করুন|” 
এই বলিয়া ভুর্নস্বামী পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একটী লোহিতবর্ণ 
ক্ষুদ্র থলিয়! বাহির করিয়া ধরিলেন। 
এমন সময বীরবল কহিলেন,_-“শিবু, সাবধান । থলিয়। গ্রহণ 
করিবার জন্য তোমার অঙুলি অস্থির হইয়াছে। কিন্ত নিশ্চয় 
জানিও, ভাহা হইলে তোমার অঙ্গুলি কয়টা আর হাতের সহিত 
একত্র থাকিতে পাইবে না। যখন হুর্গস্বামী মত পরিবর্তন করি- 
য়াছেন, তখন আমার মতে আমাদের আর এখানে থাঁকিবার 
প্রয়োজন নাই।, কেবল একটী কথা আমি বলিতে ছা 
করি” রঃ 
7. শিবরাম বল্ল “তোমার যাহা বজিতে হয় তাহা পরে বলিও । 
আমি দূর্গন্বামীকে বল্গিভেছি যে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করার তাহার 
মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা আগ্রা অঞ্চলে যাইবার পথ ঘাট জানি, 
তাহার পর সেখানে আমার অনেক বড়লোঁকষের. সহিত পরিচয় 
আছে, স্মৃতরাং আমাদের সঙ্গে যাইলে আলাপ পরিচয়ের ই 
অস্থবিধা ঘটিবে না1” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । €৩ 





বীরবল বলিলেন,_“আর আমার ন্যায় ব্যক্তির বা শূন্য 
হওয়াও বড় কম কথা! নহে” 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,-“আমি যখন বাদশাহের অধীনে কর্শার্থি 
ব্ূপে উপস্থিত হইব, তখন আমাকে কোন কুচক্রীর দ্বারা পরিচিত 
হইতে হইবে না; এবং কোন উষ্ণ-শোণিত অস্থির-মতি ব্যক্তির 
বন্ধুত্ব বিশেষ শ্লীঘমীয় বলিয়াও আমার মনে হইতেছে না 1” 

এই বলিয়া! হুর্ণস্বামী উত্তরাপেক্ষা না করিয়! অশ্বে আরোহণ 
ক্করিলেন। তখনই তীহাঁর অশ্ব সবেগে ধাবিত হইলল। বীরবল ও 
শিবয়াম ক্িয়ৎকাল পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া নির্বাক 
ভাবে ঠাড়াইয়। রহিলেন। তাহার পর বীরবল বলিলেন, 

“আমাকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে। আমার একবার 
দেখ! চাহি। শিবু, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, জাঁমি এখনই 
আসিতেছি।* 

এই বলিষ্না বীরবল অশ্ে আরোহণ করিয়! যে দিকে ছূর্গস্বামী 
গমন করিয়াছেন, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। শিবরাম সেই স্থলে 
ঈাড়াইয়া রহিল । 





৫৪ কমল-কুমারী 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


সজোরে ঘোড়া চালাইয়ী বহুদূর আপিয়া বীরবল হুর্ণন্বামীর 
দেখা পাঁইলেন। তিনি সম্মুথে অশ্বারোহী ছুর্সন্বামীকে দেখিতে 
পাইবাঁমাত্র চীৎকার শব্দে বলিলেন,_“অপেক্ষা করুন মহাশয়, আমি 
দাত্তিক শিবরাঁম নহি_-আঁমি বীরবল; আজি পর্য্যস্ত কেহই আমাকে 
কোন শ্রকার অপমান করিয়া পার পান নাই, তাহা আপনি 
জানেন কি ?” 

দুর্সন্বামী অশ্ববেগ সত্যত করিয়া গম্ভীর অথচ প্রশাস্ত ভাবে 
উত্তর করিলেন,_“জানি বা না জানি, আঁপনাঁর কথ! সর্বশংশেই 
রাজপুতের অন্ুরূপ; এজন্য আমি তাহার সমাদর করি। কিন্ত 
মহাশয়ের সহিত আমার কোনই বিবাদ নাই এবং কোনরূপ বিবা- 
দের ইচ্ছাও নাই। আমাদের পরস্পরের গৃহ গমনের পথ অথবা 
জীবনের গতি উভয়ই নিতান্ত বিভিন্ন, স্থৃতরাং ভবিষাতেও আর আমা" 
দের সাক্ষাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

বীরবল বলিলন,-“তাহা নাই কি? যদিও আপনি আমা 
দিগকে কুচক্রীণ বলির] সম্ভাষণ করিয়াছেন তথাপি, বোধ হয়_” 

দুরণস্বামী" বাধা দিয়া পুনরার প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,_-“আপনি 
বিগত ঘটন1 উত্তমরূপে স্মরণ করিয়! যাহা বলিতে হয় বলিরেন। 
আপনার সঙ্গী শিবরামকে আমি ওঁ শব দারা লক্ষিত করিয়াছিলাম। 
মহাশয়ও অবহই তাহাকে এ ভাবে জ্ঞাত আছেন ।” 

বীরবল বলিলেন,_“তাহী হইলেও সে ব্যক্তি আমার সঙ্গী। 
আমার সমক্ষে আমার সঙ্গীকে অপমানিত করিতে আপনার কোন 
অধিকার নাই।” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৫৫ 





ছুর্গম্বামী পুনরায় গম্ভীর .ভাঁবে বলিলেন,-.“এরূপ হইলে মহা 
শয়ফে যত্ত সহকারে সঙ্গী নির্বাচন করা আবশ্তক, নচেৎ তাহাদের 
মান বজায় রাঁখিবার, নিমিত্ত আপনাকে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতে 
হইবে । এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া রাত্রি টুকু নিদ্রায় অতিবাহিত 
করুন; তাহার পর কলা বিবেচনা করিয়! রাগ করিবেন |” 

“আপনার ভুল* হইয়াছে । আপনি যে শান্তভাবে হাত নাড়িয়া 
পরিষ্কার কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইর! দ্দিবেন মনে করিয়াছেন, 
ভাহা হইবে ন1। আর 'আপনি আমাকেও ছুর্বাক্য বলিয়াছেন, 
আমি সে কথার প্রতিশোধ চাহি।” 

ছুর্গস্বামী বলিলেন,-*আমার কথা অন্যায় ইহা যদি আপনি, 
আমাকে বুঝাইগা দিতে পারেন, তাহা হইলে যেরূপে আপনার 
ইচ্ছা সেই রূপে আমি ক্রটি স্বীকার করিতে সম্মত আছি।” 

বীরবল বলিলেন,_“ভাহ। হইলে আমার সহিত বিবাদ করাই 
আপনার অভিপ্রায় | ভাল, তাহাই হউক । আমার অপমানকাঁরীকে 
আমি কখনই নির্কিঘ্সে গৃহে যাইতে দিব না। অতএব অশ্ব হইতে 
অবতরণ করুন--আমার সহিত যুদ্ধ করুন।” 

ছুর্ণস্বামী ক্রোধ-বিরহিত স্বরে বলিলেন,_“ভগবাঁন ভবানীপতি 
জানেন, আপনার সহিত বিবাদে আমার কোনই বাসনা নাই। 
কিন্ত আমি রাজপুত ; আপনি আমাকে সমরোঁঞহ্বান করিতেছেন-_ 
তাহাতে বিমুখ হইলে আমার বংশ কলাস্কত হইবে। -ঈশ্বর সাক্ষী, 
আমি সাধ্যমতে আপনাকে আক্রমণের চেষ্টা করিব ন11” 

এই বলিয়া ছুর্সস্বামী অশ্ব হইতে অবতরণ কাঁরলেন এবং আবত্ম- 
রক্ষার ভাবে অনি পাতিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বীরবল 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবার ষড্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
ছুর্ণন্থামী বিজয়সিংহ আক্রমণ ব। প্রত্যাঘাত চেষ্টা না করিয়া কেব- 
লই আম্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। স্থানটী তৃশাচ্ছাদত ও পরি. 





ক্ষার। বীরবল ক্রোৌধান্ধ হইয়া ছুর্সন্বামীকে পাধাত করিবার জন্য 
অনবরত লক্ষ বক্ষ কয়িতে করিতে একবার দৈবাৎ স্মলিত-প্ 
হই তৃপৃষ্ঠে পড়িয়া গেজেন। তখনই দূর্স্বামী: বিজ়সিংহ হস্ত- 
স্থিত অসি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,“মুঢ়, আমি ইচ্ছা! 
করিলে এই মৃহূর্তেই চিরকালের মত তোমার সমর-সাধ মিটাইতে 
পারিতাম, তাহা বুঝিয়াছ? যাঁও কীরবল, প্রস্থানকর, তোমাকে 
আমি ক্ষমী করিলাম ।” 

বীরবল বুঝিলেন বান্তবিক হুর্গন্বামী ইচ্ছা! করিলে, অন্য সময়ে 
হউক বা! না হউক, এই অবসরে নিশ্চয়ই তাহার জীবন-সংহার 
করিতে পারিভেন। বীরবল ধৃল। ঝাঁড়িয়া উঠিয়া বলিলেন,_ 
"আমি আমি আপনার বীরত্বের এবং অসাধারণ সদাঁশয়তার 
করিতেছি । আপনি, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের ভূষণ। 
গ্রক্ষণে আপনার আলিঙ্গন প্রীর্থন! করি 1” 

ছুর্স্বামী বলিলেন,_“আালিক্গনের পর রাজপুতের আর মনো- 
মালিন্য থাকে না। ষদি আপনি মনকে শাস্ত করিতে পারিয়া 
থাঁকেন, তাহা হইলে আস্মথন,_ আলিঙ্গনে আমার কোন আপত্তি 
নাই।” 

উভয়ে সেই স্থানে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন, সকল বিবাদের অব- 
সান হইয়া! গেল । এইরূপ ,সময় অদূরে একটা লোক আনদিতেছে বলিয়! 
বোধ হুইল । বীরবল বলিলেন, _ “এ পথে এরূপ সময়ে লোকটা! কি 
জন্য আসিতেছে ?” 

অনতিদীর্ধকাল মধ্যে লোকটা নিকটস্থ হইয়া ধলিল, “মহাশয় গো, 
ঘোড়া ছুটাইয়৷ সরিরা পড়ুন। বড় গোলের কথা । শিবরাম মহী- 
শয়কে -কি কে জানে কে--আমাদের গ্রামে একট! "খোঁড়া ঘোড়! 
বেচিতে লইয়া গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতকগুল। লোৌক আসিয়া 
তাহাকে ধরিয়। লইয়। গিয়াছে-_তাহারা বীরবল মহাশয়কে, কে জানে 
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কে-_ধরিবার জন্ত ছুটিতেছে । আমি এই পথে ধাছাকে দেস্ধিতে গাইব, 
ভাঙ্বাকেই এই সব কথা শিবরামের একজন লোক বলিতে বলিল 4 
ঘা মহাশয়, পালাও-_-পালাও 1” 

বীরবল বলিলেন,--“তোমাঁর সংবাদ ঠিক বটে? এই তোমার পুর- 
স্বার।” এই বলিয়া বীরবল তাহাকে একটা রৌপ্য যুক্ত প্রদান করি- 
লেন। ভিনি আরওপ্বলিলেন,-“এখন জামার কোন পথে যাওয়। 
আবপ্তক, তাহা যদি কেহ আমাফে বলিয়া দিতে পারে, ভাহা হ 
ভাহাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।” 

ছুর্সস্বামী বলিলেন,_-“সে কথা৷ আমি বলিয়া ক্িতেছি। জাহার 
আবাসে এমন স্থান আছে যে, সেখানে লুকাইর! থাঁকিলে সহশ্র ব্যক্তি 
অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারিবে না! অতএব আপনি তথায় 
চপুন 1” 

“আপনার এই প্রস্তাবে উর হইলাম । কিন্ত পাছে জামার 
ছন্চ আপনার কোন বিপদ ঘ্বটে, এই আশঙ্কার আমি মহাশয়ের প্রস্তাবে 
অনুমোদন করিতে পারিতেছি না” * সা রঃ 

ছুর্স্বামী বলিলেন,-“সে জন্য কোন ্ন্তা নাই। আমার পক্ষে 
ভীত হইবার কোন কারণই নাই ।” 

ৰীরবল বলিলেন,_“তবে নিশ্চিস্ত মনে আপিনার সঙ্গেই গমন 
করি। শিবরাম নিজেকে বাচাইবাঁর অন্ত, না জানি, কত বিথ্যা কথাই 
বর্লিবে, না জানি মন্থাশয়ের ও আযহার ্কদ্ধে কত মিথ্যা দোষ 
চাপাইবে 1” 

তাহারা নানাঁশ্রকার কথাবার্তী কহিডভে কহিতে গমন করিতে 
লাগিঙ্গেন । বীরবল বলিলেন,“আঁমার নিজের দোষে ঘত না হউক, 
আমি সংসর্ধ দোঁষে নানা শ্রকার কই পাইরা থাকি | 7৩ 

ছুর্সম্বামী বলিলেন,--“ইহ দি আপনি জানিক্ষে পারিয়া খাকেন, 
ভাঙ্কা হইলে তাদৃশ সঙ্গ আপনার সত্বর পরিত্যাগ, কর] শ্রেম$ 1. 
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, : ফ্রীরবল বজিলেন,“আমি তাহাই স্থির-করিযাছি। আমার দিদি- 
যার মৃত্যু পর্য্যন্ত ধাহা হয় হউক, তাহায় পর হইছে আমি যে আর 
কুলৎসর্গে মিশিব না তাহ আমার স্থির সংকল্প ।” 
 হুর্স্বামী বলিলেন,_“সৎ সংকল্প শীদ্ই সফৰ করা৷ আবশক।” 

বীরবল রলিলেন,--“অদ্য হইতেই আমি ষ্ংকল্লানুযায়ী কার্ধয 
করিতে চেষ্টাবান হইলাম । এখন রান্িট। মহাশয়ের আআবাসে নির্ঘিক্নে 
পৌছিয়। নিরুপত্জবে কাটাইতে পারিলে বাঁচি।” . 

ছুর্গস্বার্মী কহিলেন,-““নির্ধিক্ব ও নিরুপত্ত্রব সম্বন্ধে আমি মহাঁশ- 
য়কে রাজপুতের কথা ঘার! আশ্বস্ত করিতেছি । তবে স্বন্ছম্বত সম্বন্ধে 
আমি মহাশয়ফে কোনই ভরব। দিতে পারি না । কারণ, জামার আবালে 
প্রমন কিছুই নাই, যাহাতে আপনাকে শ্বজ্ছকে ও সুখে রাখিতে পারি ॥ 
আমার ভাণগ্ডারে যাহ কিছু ছিল তাহা বিগত পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নিঃশেষ 
হইয়] গিয়াছে। এক্ষণে মামি ধন-জন-শৃন্ক । আমার আবাস মাত্র 
অবশিষ্ট আছে | তথায় যে কিছু নুখ স্চ্ছন্দভার সামী অবশিষ্ট আছে, 
ডাহা আমি সন্তোব সহবনতুর মহাশয়ের সেবার নিয়োজিত. করিব 

ব্ীরবল বলিলেন,_-“আবাসে কিছুই নাই, এমন কি হইবে ? 

ছুর্গস্বামী বলিলেন,_“আমার সন্দেহ হইতেছে তাহাই ঠিক | কিন্ত 
আর তর্কে কি কাজ-_ এ সম্মুখে আমার জাবাস দেখা বাইতেছে। তথার 
কি আছে না আছে) আপনি স্বডক্ষেই দেখিতে পাইবেন 1” 

সম্মুখে ছ্গশবামীর স্মবিস্তৃত প্রস্তর নির্টিত আবাস নয়নগোঁচর হইল। 
এই বৃহৎ, ভবনের নিক্নতলন্থ প্রকোষ্ঠ বিশেষে পূর্বকাঁলে কোন সমরে 
যুগল শার্দুল আঁ্রক্ শ্রহণ করিয়াছিল এবং তথায় তাহাদের শাবক 
অন্থিযাছিল। | এই ঘটনার পর হইতে এই বৃহৎ নিকেতন “শার্দুলাবাস+ 
নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে । লোকে অধুনা সংক্ষিপ্ভার অন্থ- 
কোষে “আবাস' বলিয়াও এই ভবনের উল্লেখ করিয়া থাকে । 

রাজি এখনও অধিক হয় নাই বটে। তপ্রাপি ছুরনন্বামীর আবাস 
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জনশৃন্ভঠ ও আঁলেকবিহীর্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । কেবল এক 
মাত্র বাতায়ন ভেদ করিয়া অভি ক্ষীণ আলোকের আভা প্রকাশিত হইয়া 
আবাসের নিতান্ত দনহীনতার বিরোধে সাক্ষ্য দিডেছে বলিয়া অহদিত 
হইল। | 
: ছুর্গস্বামী বলিলেন,-“& ষে আঁলোক দেখিতেছেন, এ আলোক 
সমীপে জামার একমাত্র'ভূত্য উপবিষ্ট আঁছে। ও যে এখনও এ স্থানে 
আছে ইহাই আমার সৌভাগ্য | কারণ উহ্থাকে না পাইলে আলোক ব! 
শযা| কিছুরই সংস্থান হইবাঁর সম্ভাবনা ছিল না।” 
ক্রমে তাহারা &ঁ নুরৃহৎ ভবন-দারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
দেখিলেন সেই বৃহৎ দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গলবন্ধ। তখন দুর্গন্বামী 
“কানাই কানাই' শবে চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং সজোরে পুনঃ 
পুনঃ দ্বারে আধাত করিতে লাগিলেন | ভীাহার চীৎকার শবে ও 
দ্বারাধাত ধ্বনিতে সমন্ত ভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তথাপি কোন 
। যন্ুষ্য-কঠ্ঠ তাঁহার চীৎকারের উত্তর দিল না। তখন তিনি নিতান্ত 
বিরক্ত হইয়া! বললেন,--“তবে কি কানাই মরিয়াছে? আমার যে 
চীৎকার তাহাতে সাক্ষাৎ কুন্কর্ণেরও নিক্রীভঙ্গ হইবার কথা!” 
অবশেষে ক্ষীণ ও কম্পিত কণ্ঠেউদ্তর হইল,-“কেও? কে-ছুর্গ- 
 ্বামী মহাশয় নাকি ? ভিনিই বটেত ?” 
ছুর্মন্বামমী উত্তর দিলেন, নি কানাই, আমি সামী বিজয় 
| সিংহ 1” 
আবার প্রশ্ন হইল,“সত্য বটে তো আর ক্ছি নহে 
রি রা 
ভুর্গস্বামী উত্তর দিলেন, -“তত় নাই, ভয় নাই, কোন | অপম্ষো, 
নহে ।” 
বাঁতায়ন-পথ দিয়া আলোকের গতি দেখিয়া 'বুঝা গেল, যে আ“.. 
লোক বাহক ব্যক্তি বীরে তীরে স্থবিভ্ৃত সিড়ি. দিনা অবতরণ 
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করিতেছে । ত্বাস্থার বীর পাদ টিন হেতু বিজ্বন্নশিংহ নিরতিশয় 
বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবছ ভাহার উদ্ধত গ্রীকৃতিক সঙ্গ বারস্বার 
অস্ফুট শ্বরে গালি দিতে লাগিলেন। অবশেষে কানাই ঘারের বিপ- 
রীত দিকে আপিয়া উপস্থিত হইল বটে কিন্ত দ্বার খুলিল না এবং 
পুনরায় জানিতে চাক্িল, ফাহারী এত গোল করিতেছেন তাহার! 
বন্ধতঃ মাস্ুষ কিনা, এবং ভিতরে আঁলিতে চণহেন কি না। 

বীররন বলিলেন,--“জআমি যদি এখন তোমার কাছে ধাকিভাম 
তাহা হইলে তাল করিয়! বুষ্বাইয়া দিতাম, আমি মানুষ কি নাঃ " 

বিশ্বয়সিংহ এই বায়ান ভূতোর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করা অবি- 
ধের যনে করক্লা, এবং উভয়ের ধধ্য লৌহুময় ছার ব্যবধান থাকিতে, 
শত রহ উক্তি নিক্ষল জানিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন,-- “সা? ফপিবি 
তোমার তয় নাই-_দরজ। খোল |” 

তখন ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে বৃদ্ধ বার খুলিয়া দিল।  হি্ান 
ক্কশাঙ্গ। ভাহার এক হন্যে একট! মশালের ন্যায় আলোক জক্ষিতেছে, 
পর হুন্ত দ্বারে সংলগ্ন রাহিয়াছে। তাহার সেই উজ্ছল অর্টলোকো- 
স্কাসিত ক্ষীগ মূর্তি, বদনের দারুণ ভীত ও সন্দিদ্ধ ভাব, দেখিবার 
সাম্তী বটে। কিন্তু জস্বারোহীদ্বয় তৎ্কালে এজাডুশ কাতর 
ছিলেন, যে তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মনঃসহ্যযোগ মা করিয়া 
প্ককালে ভবলসধ্যৈ প্রবেশ করিলেন। কানাই ত্বাহাদের দেখিয়া 
বলিল,_-“একি আমার প্রতু, ছুর্ণন্বামী মহাশয়! কি অন্যায়! নিজের 
কাটার দয়ায় জাসি্না উাড়াইয়া আছেন! কিন্ত কেজাতৰ আপনি 
এত শীঘ্রই কিরিবেন! তাহা তো আমরা ভাবি নাই। একি ! সঙ্গে 
কে? একজন হাভিয়ার বীধ! সোলার ! বেশ, ধেশ ছি ভাঙার 
পর চীৎকার শব্ষে বলিল,_“রামমণি, রামমণি, শীঘ্র, শীত- ঘর 
ঠিক ঠাক কর্‌। শীঘ্র-খব খবরদার । আপনি এত শীঙ্র ফিরি- 
বেন তাহা ক্কি ছাই জানি? ঘরেও জিনিষ পত্রের কতক! বেবন্দো- 
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বন্ত হয়ে আছে। ভািারারের কোন কষ্ট হবেনা) যেমন 
করেই হউক, . আর ফাই হউক 

বিনয় সিংহ বলিলেন,_প্তা। যেমন করেই হউক, আর যাই 
হউক, আমানের ঘোড়া ছুইটা রাখাইয়া দেও, আর আমাদেরও 
একটু থাকিবার জায়গা, দেও। আমি লীত্র কিরিয়া আপি 
য়াছি বলিয়া তুমিকি ছুঃখিত হইয়াছ ? 
. কানাই, বলন।-"ছুঃখিত? সেকি কথ! আপমি ফিরিয়া 
আসিলেন-ন্চাকর .বাঁকরেরা বাঁচিয়া গেল। এই তিন শ বছরের 
মধো কবে কোন্‌ ছুর্গন্গামী বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছেন। ঘূর্গন্বাঁ 
মীরা আপনার বাঁড়ীতে লোকজন খাওয়াইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া কাল 
কাটান। ভীরা বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাবেন কেন-কি ছঃখে ? 
এই শার্দুলাবাস__বাড়ী তো কম বাড়ী নয়_কত ঘর-কত 
জারগা_মজবুত্ইইবা কেমন! লৌকে বলে যে এরূপ প্রাচীন 
বাড়ী আর দেখ। যায় না। .এই জন্য দেশ দেশাস্তর থেকে লোকে 
ইহা দেখিতে আইসে | ইহার বান্িরটাই কি ষাঁযান্য কাণ্ড! দেখ 
বার জিনিষ বটে।” ও 

ফিলয় সিংহ বুফিলেন যে, গ্রকারাস্তরে কানাই তাহাদিগকে বিলম্ব 
করাইতে চাছে। একটু হাসিয়া বলিলেন,-_“তুমি তবে বাড়ীর বাহ্ছিরট। 
আামাদিকে ভাল করি না দেখাইয়া ছটুড়িবে না, কেমন?” 

বীরবল বলিলেন,__“না মহাশর, আরী বাহির দেখিয়া কাজ নাই। 
পন্ছদণে আমর! দ্বরের ভিতর, আর ঘোড়া গলা আন্তাবলেন্স ভিতর 
যাওয়াই আবশ্তক।” 

ফানাই বলিল,__“অবস্, অবশ্ঠ, তাআর বল্তে?, আমাদের- 
বাড়ী মহাশয়, বুঝলেন-_”” 

বীরবরা বজিলেন,-_“তুমি এখন ও কথা রাখিয়া দিয়া ঘোড়ার 
ব্যবসা কি বল। ছোড়া অনেক খাটিয়াছে, এখানে এমনি করিয়- 





হিমে দীড়াইয়া থাকিলে একেবারে অধঃপাভে (হাইবে। আমার 
ঘোড়া অনেক দামী ঘোড়া, এমন করিয়া নষ্ট করা তো চলে না? 
তাহার যাহা হয় একটা উপায় শীত্র কর।” 

কানাই বলিল,_-“ঠিক্‌ কথা । রাজপুতের ঘোড়ার যত্ত আগে 
চাই। দাঁড়ান মহাশয়, আমি সহিস গুলাকে একবার ডাকি। এ 
হনুমান--ও জনার্দন_-ওরে রামধন-_” হু : 

কানাই অনেক চীৎকায় করিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না? 
কেহই আপিল না। সে নিজেও জানিত যে, আনিবার কেহ নাই_ 
ত1 আসিবে কি? বলিল, 

“মহাশয় কথা আছে যে “বাছুন গেল ঘর, তে! নাঙ্গল তুলে ধর" 
এটা ঠিক কথা! ছূর্গঙ্কামী বাড়ী নাই ক্ষিনা-আঁর লোকজন সব- 
স্থবিধা পাইয়া! গিয়াছে । দেখুন দেখি মহাশয়, এক বেট। সহিদকেও 
এখন কাজের সময় পাওয়া! যায় না । কে ষে কোথায় ভার ঠিকই নাই ।- 
ত1 যাই হউক, ঘোড়ার তদ্ধির আমিই করিতেছি ।” 

ছুর্সন্বামী বলিলেন,_“তাঁই কর.কানাই-তাহ! না! করিলে অন্য 
উপাধাভাবে ঘোড়া! গুল1 মার] পড়িবে ।” 

কানাই হুর্গস্বামীকে জনান্তিকে বলিল,- “ও কি মহাশয় ? করেন 
কি? মান তো বজায় রাখিতে হইবে ? দেখিবেন, এখন আমার বুদ্ধিতে 
যত মিথ্যা যোগায় সে লকল বলিয়াও আজি রাতে ঘে মান বজায় 
থাকিবে এমন বোধ হয় না।”” 

ছর্গন্বামমী রলিলেন,_ “সে জন্য ভাবনা নাই। আভাবনে ঘাস, 
আছে, দান! আছে?” ্ 

এরার কানাই বীরবলের, কর্ণগোচর হয় এইরূপ উচ্চন্বরে 
বলিল,_“ঘাস দান! _যথেষ্ট_যথেই্ট।” 

ছর্সস্বামী বলিলেন,__“বেশ কথা। তুঘি এ সকল তদ্বির দেখ। 
আঁষি ইহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া ফাঁইভেছি।” 





এই বলিয়। তিনি কানাইয়ের হস্ত টি মানা জো 
করিয়া গ্রহণ করিলেন । 

কানাই বলিল,_ “একটু দেরি করুন-_এই বাহিরে দীড়াইর! 
হাওয়া খাউন। দেখুন, দেখি কেমন চাঁদনি রাত্রি। এমন" কি আর 
হয়? একটু দেখুননা। আপনি আলে! হাতে করিয়া যাইবেন, 
সেট! ভান দেখাঁয়*নী। একটু দেরি করুন, আমি আলে। ধরিরা 
যাইতেছি। উপরের বঝাড়টা একটু বেমেরামত রহিয়াছে; আমি 
না যাইলে ঠিক হইবার উপায় নাই। একটু অপেক্ষা করুন|” 

ছু্বস্বামী কহিলেন,-“তাহাতে ক্ষতি কি? যতক্ষণ ভুমি না আসি- 
তেছ, ততক্ষণ আমাঁদিগের এই আলোতেই চলিবে । আলোক 
অভাবে তোমার কোঁন ক হইবে না বোধ হয়। কারণ, আমার 
যেন ম্মরণ হইতেছে, প্রায় অর্ধেক আস্তাবলের ছাত ভাঙ্গা--কাজেই 
যথেষ্ট আলো পাইবে ।” ্ 

কানাই মঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,_“আজ্ঞে হাঁ? শ্রাদ্ধের সময় 
অনেক ঘোড়া আপিয়াছিল। পাঁছে এক সঙ্গে এত ঘোড়া থাকিয়া 
গরম হয়, এই জন্য খানিকট। ছাত খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে। 
হতভাগ্য মিশ্ত্রী বেটাকে রোজ দেই টুকু সেরে দিতে বলি, তবু দার 
ভাঁর সময় হয় না।” 

কানাইয়ের বাকাল্বর্তী না হইরা ছুর্স্বামী* ও বীরবল উপরে' 
উঠিতে লাগিলেন । ছূর্গস্বামী যাইতে যাইত বলিতে লাগিলেন,-_ 
“আপনার ছুর্ভাগ্য লইয়া আপনি ভামাস! করিতে ভাঁল লাগে না, 
নচেৎ এখানে সে স্থযোগ ষথেই্ই আছে। কানাই বেচারা আমার 
যে এত ছুরবস্থা__-গ্রাণপণ ঘড্ে তাহা! লুকাইতে চেষ্টিত। আমার এই 
দরিভ্র পুরীর প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইতে কানাইয়ের বড় 
কঈ। আমাদের অবস্থা যেরূপ হইলে ভাল হয় বলিয়া সে মনে করে 
প্রাণপণে অবস্থার মেইরূপ চিত্র সে লোক সমক্ষে উপস্থিত করিতে 





উৎস্থক। নিজের অবস্থা উপলক্ষ করিয়। হাস্য পরিহ্ান করা বড়ই 
অপ্রিয়। তথাপি সময়ে সময়ে বৃদ্ধ কানাইয়ের ব্যবহারে আমি 
জামোদিত ন! হুইয়। থাকিতে পারি না।” 

কথা সমাপ্তি সহকারে ছূর্ণস্বামী একটা স্ুবিস্তীর্ণ টান 
খুলিলেন। সে প্রকোষ্ঠে বসিবার স্থান নাই। তথায় নানা সামঞ্রী 
নিরতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত । সে প্রকোষ্ের অবস্থা দেখি- 
লে গৃহস্বামীর বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার স্থন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভগ্ন খট্টা, ছিন্ন ভিন্ন গালিচা, জীর্ণ শব্য] প্রভৃতি সামখ্থী প্রকোষ্জে 
সুপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করয়া তাহার। 
প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বসিবার উপযুক্ত একটু 
স্থান দেখিতে পাইয়। ছুর্গন্বামী: সমাদরে সঙ্গী বীরবলকে ভথায় 
লইয়া! আলিলেন। বলিলেন,__”দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, শখ 
ও শান্তি আমার এ ছুর্গ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আপনাকে আষি 
ভাঙছ। দিতে পারিব না। ভবে ক্পাপনি যাহাতে সকল. প্রকার বিপ- 
দের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়, বোধ 
হয়, আমার অসাধ্য নহে 1” 

বীরবল বলিলেন,_“আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে 
হইবে না| সামান্ত আহার করিয়া রাত্রি কাটাইতে পারলেই 
বথেই্ট।” ৮ 

ছুর্দস্বামী বলিলেন,_-+আহারেরও যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাও 
আমার বোধ হয না। কানাইয়ের অশেষ গুণের মধ্যে একটা 
বিশেষ ও৭--সে একটু কাল/। এই জন্তই সময়ে সময়ে সেযে কথা 
আর কেহ শুনিতে পাইতেছে না মনে করিয়া বলে, ভাঁহী, যাহাঁদের সে 
লুকাইতে চাহে, তাহাদের কর্ণেই অশ্ে প্রবেশ করে। এ শুন 
মা কানাই কি বলিতেছে।” ১৮. ও 

তাঁহারা শুনিতে পাইলেন কানাই রামমপিকে বলিতেছে, “এ 





জাদাতেই কাজ সারিতে হইবে । ভাল হউক মন্দ হউক, এ ভিন্ন 

উপায় নাই।” - 

রামমণি বলিল,--“কেমন করিয়া! হবে? এতে কি হট ভু? এব 
বড় খারাপ হইদা গিয়াছে 1” 

কানাই বলিল,_-”তা বলিলে ফি হয়-ওভেই কাজ সারিতে হইবে 1 
বলিমূ তোর বেকুধিতে রুটা পুড়িয়া তেত হইয়া গিয়াছে। ময়দা যেমন্দ 
ভাহা বলা! হইবে না, যেমন করিয়া হউক মান বজায় রাখা চাঁই 1৮ 

রামমণি বলিল,“কিস্ত আলে। কইণ আমাদের মোটে একটা 
আলে।, তাঁও ছুর্গস্বামীর হাতে । আর একটা আলোর যোগাড় ন! 
হইলে তো কাঁজ চলে না।” 

কানাই বলিল,_“আচ্ছা, দীড়া তুই, আমি যোগাঁড় করিয়া এ 
আলোটাই আঁনিতেছি।”” 

যে ঘরে কুর্গস্বামী ও তীহার সঙ্গী বসিয়া আছেন, কানাই আসিয়া 
তথায় উপস্থিত হইল. তাহার গুপ্ত পরামর্শ সমস্তই যে প্রকাশিত 
হইয়। পড়িয়াছে ভাহা তাহার জ্ঞান নাই। তাহাকে দেখিয়া ছুর্গ- 
স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কানাই, আজি রাত্রে খাওয়া 
দাওয়ার কোন যোগাড় হইতে পারিবে কি?” * 

কানাই নিতাত্ত বিল্ময়াবিষ্ট ভাবে বলিল,_“খাওয়। দাঁওয়ার, 
যোগাড়! সে কিকথা? এই ছুর্ণস্বামীর বাট'তে যতলোকই কেন 
আন্থন না, ফিরিবার কোন কথা নাই তোঁ। তবে রুটী ছাড়া আর 
কোন জিনিষই এখন টাট্কা তাজা মিলিবার সভ্ভাবনা নাই। যেঠাই, 
পেড়া প্রভৃতি সামগ্রী এখন টাটকা হইবে না? রামমণি বড়া মানব, 
শখন সে সকল করিয়াঁও উঠিতে পারিবে না ।” 

ঈষৎ হাস্তের সহিত ছুর্ণস্বামী বীরবলকে বলিলেন,_-“যে রাঁম- 
মপিকে কানাই বুড়ী বলিয়া! উল্লেখ করিতেছে, সে উহার অপেক্ষা অন্ততঃ 
ত্রিশ বৎসরের ছোট ।” 


ঙ্ কমল-ফুমারী। 





 বীরবল দেখিলেম, বৃদ্ধ ফৌলিফ মান বছায় রাৰিবার নিমিত্ত নিভান্ত 

গোলে পড়িয়াছে, তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত করিবার আশষে 
লিলেন,-_“মেঠাই পেড়া আমি তে! ধাই না। মিষ্ট খাইলে আমার 
বড় অন্ুখ করে। ছুই খানি রুটী পাইলেই আমার যথেষ্ট খাওয়া 
স্থইবে 1” 

কানাই অমনি বলিল,-“আশ--বনেন কি? 'ছুখানি কটী ছাড়া 
আর কিছুই খাইবেন না। জামর| এত উদ্যোগ আয়োজন করিতেছি 
ষফবই মাটী।” | 

ছুর্গত্বামী বলিলেন,_-“কানাই, ত্বথ! গগুগোলে কাজ নাই। 
তোমাকে বলি শুন, ইনি রাওল কীরবল। কোঁন কারণে ইহাকে 
বুকাইয়। থাকিতে হইতেছে, তাহারই উপান্ন চিন্তা কর।” 

কানাই বলিল;_“তাঁর আর ভাবনা কি এখানকার অপেক্ষা 
লুকাইয়া ধাঁফিবাঁর উত্তম স্থান জার কোথায় আছে?” কানাই 
প্রস্থান করিল | ফোন প্রকারে রাতের আছার সমাণ্ড হইল । 
জ্কাহার পর ভবমযধ্যস্থ এক নিভূত গ্রকোঞ্জে বীরৰলের পধ্য। করিধা 
দেওয়া হইন । 











এইবূপ ভাবে প্রথম চারদিন কাটিয়া গেল। কানাইয়ের কৌশবে 
আহারাঁদি কায়ক্লেশে চলিতে লাগিল । 

. ছুর্শস্বামীর চিত্তের অবস্থা বড় ভয়ানক । একদিকে কিল্লা্দারের 
প্রতি. প্রবল প্রতিহিৎসাঁ_পিতৃপুরুষের অস্তিম সমস্কের বাক্যাবলী 
স্মরণ করিয়া বিজাতীয় বৈরনিধাতন স্পৃহা, আর এক দিকে কিল্লাদার- 
হুমারী কল্যানীর কমনীয়তা এই উভয়ই তাহার হৃদয়ে বত্ধমূল । 
এই উভয় ভাবের প্রাবলো তাহার হদয় নিতাস্ত বিচলিত। তিনি কি 
করিবেন, কি করিলে ভাল হয় তাহা স্থির করিয়া উঠিতে অক্ষম । 
এক একবার তিনি মনে করিতেছেন, “এ প্রতিহিৎসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ 
করিবার নহে; ইঞা! ত্যাগ করিলে ধর্মের সমীপে, পিতৃপুরুষগণের 
সম্মুখে, জগৎ সমীপে, আত্মীয় সমাজে ত্বোরতর পাতকী বনিয়া 
পরিগণিত হইডে হইবে ।__না, ইহ! আমার সঙ্গের সাথি । জীবনে 
ও মরণে এ প্রতিহিংসার সহিত আমার সম্বন্ধ ।' আবার তীহ্ছার 
মনে হইভেছে, “কিন্ত কল্গযাণী-- সেই সরশ্রতা পূর্ণ স্থন্দরী শিরো- 
মণি গ্বরপা রঘুনাথ কথ্াাতাহার কি দোষ? ভিনি তো আমার 
লহিত জ্বানে বা অজ্ঞানে কখনই, কোল অপঘাবহার করেন নাই? 
আপযি সেই সরল! বালার পিহিত সে দিন নিতান্ত বিসদৃশ-__যৎ্পরো- 
নাস্তি পরুষ ব্যবহার করিক়্াছি। আমার সে দিনকার ব্যবহার 
নিষান্ত নিদ্দনীক্স। কল্যানীর পিতা আমার শক্র হইতে পারেন 
কিন্ত পে শক্রতা হেতু তাহার তনক়ার সহিত শিষ্টাচার বহিষ্কৃত 





ব্যবহার কর! কোন ক্রমেই আমার সঙ্গত নহে। সে দিনকার ব্যব- 
হার স্মরণ করিয়া আজি আমি নিতান্তই লব্জিত হইতেছি। | 

দুর্গন্বানীর হৃদয়ের এইরূপ ভাব। একদিকে আকর্ষণ অপর 
দিকে বিকর্ষণ। এ বড় বিষম অবস্থা ! 

এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতে বীরবল জিজ্ঞাসিলেন,--“এক্ষণে 
কি স্থির করিতেছেন? মিবারে থাকিয়াই রাজপ্রসাদ লাভের চেষ্টা 
করিবেন, কি এ দেশ ত্যাগ করিয়া দেশাস্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষার সংকল্প 
করিয়াছেন ৭” 

তুর্মস্বামী বলিলেন,_“কি যে করিব তাহা আমি জানি না; 
আমার এমনই ভাগ্য যে, আমার বন্ধু বান্ধবেরাও তাহা স্থির করিতে 
অক্ষম | এই পত্র পাঠ করুন|” 

এই ব'লয়! ভুর্ণস্বামী বীরবলের হন্তে একখানি পত্র প্রদান করি- 
লেন বীরবল তাহা পাঠ করিলেন,_ 


“রাম রাম। 


শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ ছুর্গন্বামী মহাশয় 
প্রবলপ্রতা পেযু-__ 


“পত্র বহুদিন পাইয়াছি। উত্তর দেওয়া আজি কালি সহজ কথ! 
নহে। কেন, তাহা, কি আর বলিতে হইবে ? এই রাষ্ট্রবিপ্লবের 
সময় লৌকের প্রাণ লইয়া টানাটানি । কখন কি হয় তাহার স্থিরত 
নাই। আপনার সম্বন্ধে রাণদরবারে মূর্থ লোকে. মিথ্যা অভিযোগ 
করিয়া রািয়াছে। সুতরাং আপনার সহিত যে বোঁক ঘনিষ্ঠতা 
রাখিবে বা দেখাইবে, সেও দোষী হইয়া পড়িবে! কিন্তু নিশ্চয় 
জানিবেন, এমন দিন থাকিবে না। -অচিরে সমস্ত বিষয়েরই অন্যথা 
ম্টিবে। কিন্ত তাহার. বিস্তারিত বিবরণ পত্রে লেখা উচিত ,.নহে 
বলিয়। ক্ষান্ত হইলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না । বিদেশে যাঁও- 


সগ্তষ পরিচ্ছেদ । ৬৯ 





ফ্কার মত ত্যাগ করুন| তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় ম্বদেশে বসিয়াই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন । আপনি 
আমাদের পরমাত্বীয়। তথাপি সর্বদ1 আপনার সংবাদাদি না লওয়া 
নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বিশেষ দোষ। কিন্তু কার্য কারণ স্মরণ 
করিয়া ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা । পত্রবাহক বিশ্বাসী লোক 
বলিয়া এত কথা সাহস করিয়া লেখা গেল। আপনি এ লোকের 
দ্বারা ইচ্ছা মত উত্তর পাঠাইবেন। ইতি- 


নিত্যগুভানুধ্যায়ী 
রামরাজা 1” 


বীরবল পত্রপাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পত্র লেখক কে? 
রামরাজা অতি বিখ্যাত ও প্রতাঁপান্থিতপ্রদেশপতি-মহারাণার অধী- 
নস্থ একজন প্রধান সামস্ত। মহারাণার দরবারে তিনি বড়ই সম্থা- 
নিত। রামরাজার সহিত ছুর্গস্বামী বংশের অতি নিকট সম্পর্ক। 
নিকট সম্পর্ক হইলেও দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়! চতুর রাম- 
রাজা ছুর্গস্বামীর সহিত ঘনিষ্টতা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ বিরত 
ছিলেন ।” 

বীরবল ছুর্সস্বামীর হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,4এ 
পত্র লেখা না লেখা উভয়ই সমান। ইহার £কাঁনই অর্থ নাই। 
আপনাকে দেশত্যাগ করতে নিষেধ করা* হইয়াছে, কিন্ত এখানে 
থাকিলে কি ই সম্ভাবনা আছে তাহা ব্যক্ত কর] হয় নাই। লীষ্ব 
বর্তমান ব্যবস্থার অন্যথা হইবে বলা হইয়াছে, কিন্ত কি অন্থা 
ভাহার আভাস নাই। এমন দিন থাঁকিবে না, কিন্তু ইহার পরি- 
বর্ডে কেমন দিন ঘটিবে তাহা বলা হয় নাই। ফলত: এ পত্র পাঠ 
করিয়া আমি কিছুই বুঝিতে গারিলাম না । আপনি ধদি কিছু বুঝিয়া 
থাকেন বলিতে পারি না” 


৭৩ কমল-কুমারী | 





ছর্স্বামী এ কথার উত্তর দিলেন নাঁ। ত্ঠাহার মন তখন অন্য 
প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,_ 
“মহাশয় সম্পত্তি না থাকা, এ সংসারে সময়ে সময়ে বড়ই ভুঃখের 
রা হইয়া পড়ে-আপনিও তাহা বিশেষ বুষিয়াছেন সন্দেহ 

1? 

বীরবল বলিলেন,_“ভাহা আর বলিতে? সেই জন্যই তো 
দিদিমা বুড়ী কবে মরিবে ভাবিয়। আপাততঃ আমি তো মার! 
যাইডেছি।” 

ছুর্ন্বামী বলিলেন,_-“আপনার দিদি মার সম্পত্তি কি অনেক ?” 

বীরবল বলিলেন,_-“আমার পক্ষে যথেষ্ট” | 

এমন সময় কানাই আসিয়! বাঁলল,-_“জাপনারা কয়দিন নান 
করেন নাই, আজি স্নান করিবেন কি? আমি ফুলোন তেল টেল 
যথেষ্ট পরিমাণে মানের স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি, আঁপনার৷ 
আন্মন (৮ 
ছুর্গস্বামী বলিলেন,_-“কানাই ! এ আবার তোমার কোন্‌ রক্ধ ?” 
বীরবল বলিলেন,_“চলুন না, দেখা যাঁউক 1” 








উপরে 


শপ 


কয়েক দিন পরে এক দিন অতি প্রত্যুষে বীরবল হূর্ণন্থামীর 
গৃছাগত হইক্সা উৎ্সাহ' সহব্মারে বলিলেন,--“উঠূম, উঠুন; আপনি 
তুমাইয়া৷ সব ষাঁটী করিলেন। দেধিতেছেন না, বাহিরে কত ধুম 
জাগিয়াছে। কত লোক, কত ঘোড়া, কত পাল্কি চলিতেছে । 
আপনি কেবল ঘুমাইয়া কাল কাটাইলেন -ছিঃ।” 

হুর্ন্বামী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলেন,_ “ব্যাপারটা 
কি? কিসের এত ধুম? লোক জন কেন চলিতেছে ?৮ 

বীরবল বলিলেন,_“কেন এত ধুম তা আমি কি জানি? 
জাপমি উঠূুন_দেখুন ব্যাপারটা কি?” বি । 
.. খন ছুর্নস্বামী উঠিয়া বাহিরে দু্টিপাত করিলেন । দেখিলেন, 
বাস্তবিক অনেক লোক জন অশ্বাদি সহিত পিপ্লি গ্রামীভিযুখে 
অশ্রমর হইতেছে, তাহাদের সঙ্গে একখানি শিবিষ্ষাও আছে। ভদ্র 
ধোধ হুইল, কোন মহিল। তাহ! অধিকার করিনা আছেন, ০ 
দেখিয়া বলিলেন,-ঠ্ডাইভ, ব্যাপারটা কি?” | 
- এমন সময় কানাই পশ্চাৎ দিক হইতে *বলিল,_ প্ব্যাপার 
মার কিছুই নয়-নিশ্চয়ই কোন্‌ বড়বোক সপরিবারে ভগবান 
জ্মনাথনাথের পুজা দিতে চলিয়াছেন।” 

ছর্গস্বামী বলিলেন,_-“ঠিক বলিয়াছ কানাই । আমাদেরও 
গেখিতে গেলে হয় । বিশেষতঃ ভগবান বনাথনাঁথের মন্দির আঙষারই 
সম্পত্তি। পিপ্জি থাম আমার হস্ত-ভরষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু দেবা 
জয়ের শ্বত্ধ কোন ক্রমেই তো! অনেঠর হস্তগত হইতে পারে না; এ 
জন্য তাহা আষারই আছে। আমার হস্তে দেব-ছুর্তি) এক্ষণে 





যথারীতি দেবসেবার বন্দোবস্ত, অখব] মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার কিছুই 
করা হয় না। ভগবান! তোমারই নিগ্রহে এই অশুভ ফলের উদ্ভব । 
যাহা হউক, বীরবল, দেবদর্শনাঁ্ধ যাত্রিগণ সম্তরাস্ত লোক বলিয়! 
বোধ হইতেছে । উহ্ঠারা আমারই অধিকারের মধ্য, আমারই 
দেবালয়ে গমন করিতেছেন। আমি উহাদের স্থিত আলাপ করি 
বানা করি, এ স্থানে কোন ওজরে উপস্থিত থাকিতে পারিলে 
সাধ্যমতে উহাদের অস্থবিধা বিদ্ুরিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি । 
দেবালয়ের কোন প্রকাঁর স্থুব্যবস্থাই নাই। এরূপ স্থলে আমার 
একটু যত্তুবান্‌ হওয়। কর্তব্য বলিয়াই মনে হইতেছে আপনার কি মত ?” 

বীরবল বলিলেন,_-“আমাঁর মতে আপনি অতি স্তুন্দর প্রস্তাব 
করিয়াছেন | আর অন্য মতে কাজ নাই, আমি অশ্ব প্রত্তত 
করিতেছি, আপনি আস্থন 1” 

বাহিরে আমিবার পূর্বে কাঁনাই বলিল,_-“ছুর্গে থাকিবার যে 
লোক নাই--আমিও আপনার, সহিত যাইতে পারিলে রি ভাল 
হইত।” . 

দুর্স্বামী বলিলেন,--“কেন কানাই ?” 
. “কেন? তাহার আর কি বলিব? আমার পোড়াঁকপাল তাই 
আজিও বাঁচিয়া আছি! আজি আপনি একাকী অনাখনাথের 
মন্দিরে চলিতেছেন; কিন্ত এমন দিন এই কানাই দেখিয়াছে, যখন 
ছুর্গস্বামী দেবদর্শনে 'যাইবেন বলিয়া নাকার। বাজিয়াছে, পতাক1 
উড়িয়াছে-_ লোক জনের তো! কথাই নাই। আজি আপনি সেই 
ছুর্গন্বামীর বংশধর--আঁপনি আজি সঙ্গি হীন-একাকী। আমি 
ষতদূর সাধ্য ষদ্ধে পুর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিবাঁর চেষ্টায় সক্ষ নাইডে 
চাহি |” 

ছুর্মন্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন,_“তাহাভে কাঁজ নাই।"” বিনা 
বাক্যবষে দুর্স্বামী নিয়ে অবতরণ করিয়া আপনার হূর্বল ও কু্র- 


অফ পরিচ্ছ্ 1 





কাঁয় অশ্বে আরোহণ করিলেন; কীরবল স্বীয় অগে 
ও বলিষ্ঠ অস্বপৃষ্ঠে স্থান গ্রহণ করিলেন | তী" 
'লাবাস ত্যাগ করিলেন । অনতিবিলন্বে ত" 
নাথের মন্দির সম্মুখে সমুগস্থিত হইলে 
বীরবল বলিলেন,--“ভিত” 
দুর্গন্বামী বলিল্টেন” 
পূজায় গিয়াছেন, এ স' 
ুর্ণন্বামী দেখিছে 
শিবিকা অনধিকুত 
সকলেই মন্দির 
জানিলেন যে, 
এবং যাত্রীগ 
পর ছুর্গন্বা" 
“ভগবন 
কিছুই 
৩ 


কমল-কুমারী। 





পতিতা 
ক কিয়দূর মাত্র অগ্রসর হইলে একজন বর্ধাঘান অস্বা- 
ঈাহার সহিত সম্মিলিত হইল। আগন্তক যেমন্তান্ত 
দেখিয়াই সুদদররূপে অন্তষিত হইতে লাগিল? 
শব খের বছুলাংশ আবৃত। আগন্তক 
শমমন।-িন্মুখে যে স্থবৃহৎ ভবন 
গকি?” 

শার্দুলাবাম বটে।” 
ও উহার অধিকারী. 
অঃখের কতই স্ব 


-11 আগন্ত 
হইতে ছু 


বাদে 


'অযীষ পরিচ্ছেদ । বহি 





প্রাচীন অশ্বারোহী বলিলেন, -আমি -বুঝিতে পারি নাই-. 
আমি জানিতাম না-আপনি আমাকে কমা করিবেন-আমার 
জন্যার হইয়াছে -_* 
ছর্গন্থামী বলিলেন,_-“ক্ষমা প্রার্থনা নিতান্ত অনাবসশ্তক। বোঁধ 
ছয় এই আমাদের পরিচয়ের শেষ; কারণ সম্ভবতঃ সম্মুশস্থ পথ 
য়ের ভিন্ন ভিন্ন পথ এক্ষণে আমাদের অবলক্কনীয়। আমি অবি- 
স্ত চিত্তে মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইতেছি জানিবেন ৮? 
এই বলিয়া স্বাধীনচেতা ছুর্গশ্বামী অশ্বের মন্তক শার্দলাবাসে 
পনীত হইবার নিমিত্ত বে সন্ধীর্ণ পঞ্চ আছে তছুদ্দেশে যেমন 
ছ্রাইলেন, অমনি শিবিকাবাহকেরা শিবিকাঁরঢ়া দেবদর্শনাথিনী 
হিল। সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইল । শিবিকার উভয় দিকের 
[বরণ উন্মুক্ত এবং তন্মধ্যে এক অবগুঠনবভী কামিনী উপৰিষ্টা | 
[চীন অস্বীরোহী সেই কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_-“বৎসে, 
মই তুর্সন্কামী ।” [ও 
এই সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটধয় সমাচ্ছন্ন' হইয়া উঠিল এবং 
কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। অবিলম্বে মুষলধারে 
পুঁটি পাত হইকে তাহাকে কোনই সন্দেঙ্ব রহিল নী। শিবিকাস্থিত৷ 
ধুবতী ও প্রাচীন অশ্বারোহী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। 
ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, চেষ্টা বা! অচেষ্টায় ছূর্নস্বামী না বলিয়া থাকিতে 
পারিলেন না ফেদ্থুথস্থ শা্গ'লাবাসে কেবল আশ্রয় স্থান 
দ্যতীত জার কিছুই নাই। যর্দি এরূপ সময়ে তাহাতে আপত্তি না 
থাকে_ 
আর-কথা' ছুর্সশামীর মুখ দিয়া বাহিরিল না। প্রাচীন ব্যক্তি 
রাহ! ছুর্গস্বামী শেষ করিতে পারেন নাই তাহা শেষ করিয়া দিলেন । 
ভিনি বলিলেন,--“আঁমার কন্যার শরীর বড়ই ছূর্বল | সম্মুথে এই 
জ্ধাকাঁত। এ সময়ে শিষ্টাচার এককালে অনাবস্তক । এক্ষণে আমী- 
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দের দুর্স্বামীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার ভিন্ন উপাক্সাস্তর কি 
আছে?” 

আর মতাস্তরের সুযোগ নাই। অগতাা ছুর্মন্বামীকে সঙ্গীগণের 
পথ প্রদর্শক রূপে অগ্রসর হইতে হইল । ভবনসন্নিহিত হইয়া তিনি 
“কানাই কানাই' বলির! উচ্ছৈঃন্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন! 

, কানাই আদিল বটে কিন্তু তাহার মুখের ভাব ও'মনের' ভাব বর্ণ- 
নার অতীত । তাহার তখন চিন্তার সীম। নাই। মধ্যা্র ভোঁজনের 
কাল বিলম্ব নাই, এমন সময়ে কুর্সন্বামী বহুজন সম্ভ্রান্ত অতিথি 
সঙ্গে গৃহে ফিরিলেন! কানাই কথ! কহিবে কি ৭ দে কেমন করিয়া! 
তাল সাম্লাইবে-_মান বজায় রাঁখিবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠি- 
য়াছে। যাহাঁই হউক সে হঠাৎ অপ্রাতিভ না হইয়া বলিল, 

“হায়, হায় কাজটা বড় অন্ায় হইয়াছে! ছুর্স্বামী যেমন বাটার 
ৰাহির হইল, অমনি চাকর বাকর একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিল, 
তিনি আজি শীত্র ফিরিবেন না । তাহারা দল বাঁধিয়! শীকার করিতে 
গেল । উনি যে এত শ্লীঘ্র ফিরিবেন তাহ! তাহার ভাবে নাইতো। 
তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন 1? " 

দুর্স্বামী বিরক্ত হইয়া ব'ললেন,--“কানাই চুপ্‌ কর--এরূপ পাগ- 
লামি সকল সময় ভাল লাগে ন11” তাহার পর ভিনি অভিথিগণের 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন,“এই বৃদ্ধ ও আর একটা স্রীলোক ব্যতীত 
আমার অন্ত দাস দার্সাৎনাই। এই সামান্ত লোক জন ঘারা ও এই 
জীর্ণ ভবন হইতে যেরূপ ভোজ্যাদির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, 
আমার তাহারও সংস্থান নাই। কলতঃ যাহা কিছু আছে, তাহা 
গ্রয়োজন মতে আপনার। আপনার ভাবিয়! গ্রহণ করিলে আপ্যাঁয়িত 
হইব ।”” 

কানাই অবাক হইয়া গেল। সে এত মিথ্যা কথার সহায়তায় 
যে মান বঙ্গায় রাধিবার চেষ্টা ফরিতেছে, অনায়াসে, অল্নান বদনে 
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ছুর্সস্বামী এককালে তাহার শেষ করিয়া দিলেন। সেষেকি 
বলিবে, কি করিবে কিয়ৎকাল তাহা আর মনে পড়িল না। অনেক 
ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কানাই বলিল,_-“এখানে দাড়াইর। খাকিবার 
প্রয়োজন নাই। লঙ্গে মহামান্ধ কুলবালা রহিয়াছেন। এখানে 
কেন? ঘরে আঁন্ুন। ঘরটার সাজ সজ্জা কিছু খারাপ হইয়া রহি- 
য়াছে। দামী দামী জিনিষ পত্র চারি দিকে বেবনোবস্ত হইয়। 
পড়িয়া আছে। তাহা৷ হউক, আসন্ন তো খাওয়া দাওয়ার কিরূপ 
আয়োজন করা যাইবে? প্রাতে গোপ রোজের দুধ এক মন দিয়! 
গিয়াছিল। রামমণির বেকুবিতে দুধটা খারাপ হইয়| গিয়াছে। তাহা 
হউক, আবার জোগাড় করিতেছি ।” | 

দুর্গস্বামী নিতাস্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “কানাই 
তোমার জালায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। তোমার ওরূপ 
বাতুনলতায় কোন ইষ্ট নাই, কেবল লোকের অশ্রদ্ধা অধিক হয় 
মাত্র ।” 

এই সময়ে কীরবলের উচ্চ ক্ঠধনি এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্বের 
পদধ্বনি শুনিতে পাইয়! কানাই একেবারে চমকিরা উঠিল। মনে 
মনে ভাবিল,--"সর্বনাশ, এ আবার কি দৌরাত্মা! ভগবান, আজি 
আর কোন ক্রমে মান বজায় থাকে না দেখিতেছি। লোকগুল। 
ছুটিয়া আসিতেছে; ভাবিয়াছে, এখানে মহাঁনন্দের পুরী কচুরী খাইয়া 
গোলমাল করিয়া দিন কাটাইবে ( আম্মি সক্কলকে ভাগাইবার উপায় 
করিতেছি।” রি 

কানাই প্রস্থান করিল 











কীরবল ক্রমশ অনাথনাঁথের মন্দিরে অপেক্ষা করিষা সমাগত 
লৌকজনের সহিত পরিচয় করিলেন । পুজার জন্য উপকরণ সামগ্ী 
যথেষ্ট আসিয়াছিল, & সকল সামগ্রীর অধিকাংশ শার্দুলাবাসে আনিয়া 
ফেলেন, এইটিই তীহ্ার প্রাণের বাসনা । তীহার উদ্দেশ্ত সহজেই 
সফল হইবার সম্ভাবনা হইল. বিষম ঝড় জল আসিবার উপক্রম হইল। 
লোকজন প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্ ব্যাকুল হইয়! পড়িল, জিনিফ: 
পত্রের ভাবনা তখন কে ভাবে? সেই সময় বীরবল তাহাদিগকে 
সন্নিহিত শার্চুলাবাসে আনিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। তাহার কৃভার্থ হইয়া গেল । জিনিষ পত্র ষে যত পাঁরিল 
সঙ্গে লইয়। বীরবলের অনুসরণ করিল । 

এদিকে কানাই স্থির করিল যাহাধা আসিতেছে, তাহাদিগকে তো 
গ্রবেশ করিতে দেওয়াই হইবে না, বরং এই ন্দুমোগে বাহক প্রভৃতি 
ফাহার! অগ্রে প্রভূ ও প্রতৃকন্তার সঙ্গে আসিয়াছে ভাহাদিগকেওঁ 
তাড়াইর়া দিতে হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া' কানাই বাহক 
প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে বলিল,_-তোমাদের সঙ্গীরা 
পূজার প্রসাদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া! দৌড়িরা আসিডেছে। চল 
আমরা সকলে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে আদর করিয়। লইয়া আসি।” 

তাহারা এ প্র্তাব ভালই মনে করিল সুতরাং সম্মভ হইল। 
সকলে তদতিপ্রায়ে দরজার বাছিরে আিবামাত্র ঝড়ে দরজার একটা 
কবাট বন্ধ হইয়া গেল। তখন কানাই (তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া 
আর একটা কবাটও বন্ধ করিয়া দিয়া সম্জৌরে অর্গল আটিয়া দিল। 
লোক জন অবাক্‌। সর্রোপরি অবাক্‌ 'বীরবল! পকলে “কানাই 
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কানাই! দরজা খোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল | আঁর 
কানাই! একবার কানাই গবাক্ষ বার দিয়া মুখ বাহির করিয়! 
বলিল,“গোল করিভেছ কেন? চুপ আপন আপন বাড়ী 
চলিয়া যাও বাবা সকল । এখানে কেন ছুঃখ জানাইতেছ ?” 

বীরবল বলিলেন,--“বড় মজার কথা1। শীত্র দরজা খোল; ছুর্গ- 
স্বামীর সহিত বিশেষ কথা আছে ।” 

যাহার! প্রথমে বাড়ীর ভিতর ছিল পরে তাড়িভ হইয়াছে, তাহারা 
বলিভে লাগিল,”_“আমর! মনিবের সঙ্গে আসিয়াছি-মনিবের সঙ্গেই 
থাকিব এবং যাইবার সময় মনিবের সঙ্গেই যাইব । আমাদের বাড়ীর 
ভিতর যাইভে দিতে হইবেই হইবে 1” 

বীরবল চীৎকার করিয়। বলিলেন,- “বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি 
হইবে । কানাই, তোমার অদৃষ্টে বিস্তর ছুঃখ আছে।” 

তখন কানাই বাক্যে কোন উত্তর না! দিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়] 
দক্ষিণ হুষ্ত বাহির করিয়া দিল এবং অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয় একবার 
বামে একবার দক্ষিণে আন্দোলন করিল ॥ 

বাহকেরা আবার গোলমাল করিতে 'লাগিল। বীরবল আবার 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। কানাইয়ের কিছুতেই দৃকপাত 
নাই। 

যখন গোলমাঁলটা অসহ্য হইয়া উঠিলু, তখন কানাই আবার 
গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিল এবং অভি রাগত শ্বরে বলিল,_- 
«কেন হে, ভোমরা গোল করিতেছ? এসময় কোন মতেই দরঙ্গা 
খোলা হইতে পারে না। ছুর্স্বাধী ও তাহার মহামান্য বন্ধুগর্ণ 
এখন আহার করিতেছেন। আহারের সময় দরজা খুলিয়া বাহিরের 
লোক আঁপিতে দেওয়া এ বংশের কনম্মিন কালে রীতি নাই। আজি 
কি তোমাদের জন্ত চিরকালের নিয়ম বদলাইয়া দিব নাকি? কে 
তোমরা ?” 


৮৪ কমল-কুমারী | 





বীরবল বলিলেন,-“কাঁনাই, আমি রাওল বীরবল - ছূর্ণস্বামীর 
বন্ধু। আমাকে দরজা! খুলিয়া দেও। আমি ভিতরে যাইব ।” 

কানাই বলিল.--“এ সময় ইন্দ্র চন্দ্রবাঁয়ু বরুণ আঁসিলে শার্দু- 
লাবাসের দরজা খোলা হয় না, তা তুমি তো তুমি! যাঁও বাবাঃ 
অন্য স্থানে চেষ্টা কর গিয়া, এখানকার দরজা আজি খোল। পাইবে 
নী 

তখন বীরবল নানা প্রকার কটুক্তি করিয়া কানাইকে গালি দিতে 
লাগিলেন এবং দুর্গশাঁমীর সহিত সাক্ষাতাশয়ে বাঁরম্বীর চীৎকার 
করিতে লাগিলেন । কিন্তমে কটক্তি বা চীত্কার কানাইকে বিশ্দু- 
মাত্রও বিগলিত করিতে সক্ষম হইল না| কানাই সে স্থান হইতে 
চলিক়া আনিল । 

এখন বিবাদ বিপম্বাদে মত্ত হইয়া কানাই জানিতে পারে নাই যে, 
সেই ধনী অতিথির একজন বিশ্বস্ত ও অপেক্ষাকৃত 'সন্জান্ত অন্ুচর 
বাটীর ভিতর রহিয়া গিয়াছে। তাহা! ষদি কাঁনাইয়ের গোচরে আসিত 
তাহা হইলে সে ব্যক্তিকেও নিশ্চয়ই অপরাপর অন্ছচরগণের স্ায় গৃহ 
বহিষ্কত হইতে হইত | যাহা হউক এই ব্যক্তি কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে 
অশ্বশালায় দীড়াইয়া সমস্ত ঘটন। প্রত্যক্ষ করল । কেন কানাই 
এভাদৃশ ব্যবহার দ্বারা তাহার সঙ্গীগণকে দুরবস্থাপন্ন করিতেছে 
তাহা! সে সহজেই বুকিতে পারিল । এই বিশ্বস্ত বাক্তি জ্ঞাত ছিল যে 
তাহার প্রস্থ অন্তরে দূর্ণন্বামীর শুভান্ুধ্যায়ী। কানাই দ্বার পার্স্থ 
গবাক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র এই ব্যক্তি তাহ! অধিকার করিল এবং কানা 
ইয়ের স্থলাভিষিক্ত হইয় বহিস্থ ব্যক্তিগণের 'অলক্ষিত ভাঁবে বলিতে 
লাগিল,_-“আমার প্রভু এবং অভ্যাগত রাজ উভয়েরই ইচ্ছা! ষে 
লোকজন গ্রাম মধো কোন দোকানে গিয়া] খাওয়া! দাওয়া করে। 
তাহাদের যে খরচ হইবে সে খরচ আমি দ্িব।” 
সমবেত চীত্কারকারীগণ তখন অগত্যা বারম্বার গালি দিতে 
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ফিতে প্রস্থান করিল। কীর়বলের অন্তরে উচ্চতা হুচক অনেক গুণ 
ছিল বটে, কিন্তু এক দোঁষে সকল গুণই বৃথা হইয়! পড়িয়াছিল | তিনি 
ঘোর মূর্খ ও কুসংসর্গ পরায়ণ ছিলেন। এই জন্য কখনই তীহার 
স্বভাব মার্জিত ও চরিত্র উন্নত হয় নাই। তিনিও অধুন। ছুরগন্বামীকে 
লক্ষ্য করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারিগণের নায়, অযথা তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন এবং ভবিষাতে দ্বগন্বামীর সহিত কোন প্রকার আলাপ 
পরিচয় রাখিবেন না বলিয়! সংকর করিলেন। এই রূপ ভাবে 
তাহার! শার্দুলাবাস 7াগ করিয়া নন্লিহিত গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন ও 
এবং একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মুদিখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
এইরূপ সময়ে হঠাৎ বীরবলের একজন পুরাতন বন্ধু সেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | এই আগন্তক শিবরাম। শিবরামের সহিভ শেষ 
সাক্ষাৎ কালে কীরবল বিশেষ বিরক্ত হইয়া! বিবাঁদ করিয়াছিলেন, তাহা! 
পাঠকের আবার্দিত নাই। অধুনা শিবরাম সমাগত হইয়া বিনাবাক্ব্যয়ে , 
একবারে বীরবলকে আলিঙ্গন করিলেন । সরলমন! বীরবল এতা- 
দশ আত্মীয়তা দেখিয়া নিতান্ত বিগলিত হইলেন এবং পূর্ববাপর - 
বিশ্বৃত হইয়া তিনিও শিবরামকে আলিঙ্গন করিলেন । 

তখন শিবরাম বলিলেন,_“তবে, ভাই বীরবল্গ, তোমার সহিত 
যে এরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহা একবারও মনে করি নাই।” 

বীরবল বলিলেন, “আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়1”তে। বিচিত্র কথা 
নহে; তোমাকে যেএরপ নিশ্চিন্ত ভাবে বেডাইতে দেখিব, তাহ! 
আমার মনে ছিলনা |” 

শিবরাম বলিল,-“বিলক্ষণ কথা ! কাহার সাধ্য আঁমার অনিষ্ট 
করে। আমি নিভীক, নিরপরাধ, মিবারবাসী রাজপুত। আমার 
বিপদের সম্ভাবনা কোথায়?” 

বীরবল বলিলেন,_“তুমি যে সকল বিদ্র বিগত্ির হস্ত হইতে 


অব্যাহতি লাভ করিয়াছ, এ সংবাদ শুনিয়া সুধী হইলান। তবে 
৯৬ 
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শিবরাম, অতঃগর আমর পূর্কোর ন্যায় বন্ধুরূপে জীবন পাত করিব, 
কি বল?” 
শিবরাম বলিলেন,-"তাহ! আর বলিতে? পান স্থপারি এবং 
খদ্দির যেমন শেষ পর্য্যস্ত কেহ কাহাকেও ছাড়ে নাঃ তোমার আমার 
বন্ধুত্ব সেইরূপ জানিবে। জীবন ও মরণে এ বন্ধুত্বের সন্বদ্ধ।” 
বীরবল জানিতেন, ধূর্ত শিবরাম কখন অর্থাভাবে কষ্ট পাই- 
ধার লোক নহে। বলিলেন,_“ভাই, গোটা! ছুই টাকা দিতে পার? 
»-এই লোকগুলাকে কিছু জল খাওয়াইতে হইবে ।” 
শিবরাম বলিল+_-“ছুইটা কেন, কুড়িট! দ্দিতে পাঁরি 1৮ 
বীরবল বলিলেন,_-“তাইত শিবরাঁম, তুমি ষে অবাক করিয়া 
দিলে ।” 
শিবরাম তৎক্ষণাৎৎ থলিয়! হইতে কুড়িটী টাক! বাহির করিয়া 
বীরবলের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল--“দেখিক্ন! লও,__বাজা- 
ইয়া লও-_খাটি টাকা; ভাবিও না_শিবরাম জুয়াচোর 1” ২ 
বীরবল টাকা হস্তে লইয়। সঙ্গিগণকে ডাকিলেন এবং সকলে 
মিলিয়৷ সেই মুদিখানায় মাছুর ও চেটাই বিছাইয়। বসিয়া গেলেন। 
সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাড়ি খাইতে ভাল বাসে, তাহারা ভাহার 
তদ্বির করিতে লাগিল | কেহ কেহ গাঁজার অস্ধুরাগী, তাহার] তাহার 
চেষ্টা করিতে লাঁগিল,। বীরবল এই ইতর সংসর্গে মিশিয়া ছূরগস্বানী ও 
তাঁহার পিভৃপুরুষগণের নিমিত্ত নরক ব্যবস্থা করিতে করিতে, ও শিব- 
রাজার তোফষামোদ হ্ুচক বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে! মহানন্দে সময়পাত 
. করিতে লাগিলেন। 
শার্দুলাবাসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব। ছুরগস্বামী সঙ্জান্ত অতিথি মহা- 
শয়কে ও তীহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া! উপরিভাগস্থ স্ুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ 
মধ্যে গেতলেন। আমর! পূর্বে তাহার নিতাস্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা 
দেখিয়াছি। অধুনা কানাইয়ের ফত্তে জচ্ছার অবস্থা কতকটা। উন্নত হই- 
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কলাছে। কানাই অবসর ক্রমে নিতান্ত অব্যবহীর্ধ্য ও ভগ্গ-সামর্খী সমূহ 
সরাইয়! ফেলিয়াছে এবং বাহা। যাহা! ব্যবহার করা যাইতে পারে, ষে 
সমস্ত সেই ঘরের মধ্যে বাড়িয়া ও যথাপাধ্য পরিক্ষার করিয়া রাখিয়া! 
দিয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলে কি হয়? * ঘরের চারি দিকে যেরূপ ঝুল 
জমিয়! গিয়াছে এবং ভাহার দেওয়ালগুলি যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, 
তাহাতে সে ঘরে প্রবেশ করিতেই ভয় করে। যাহা! হউক, এই 
ঘরে আগম্ধক ও তাহার তনয়াকে ছুর্সন্বামী মার সহকারে বসা- 
ইলেন। তীহারা উপবেশন করিলে তুর্ণস্বামী বিনীততাঁবে বলিলেন, -- 
প্ষাহারা এক্ষণে আমার এই জীর্ণ ভবনে পদার্পণ করিয়া জামাকে 
অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিলেন, তীহারদদের পরিচয় জানিতে নিতাস্ত 
উৎস্থৃক হইয়াছি।” 

. ষুবতী নিস্তব্ধ ও নির্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পিভা 
এ প্রশ্সের কি উত্তর দিবেন তাহা! স্থির করিতে না পারিয়া যেন কিয়ৎ- 
পরিমাণে ব্যাকৃল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি এক বার মাথার 
পাগড়ী উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আবার তাহা ভাল 
করিয়া বসাইয] দিলেন। একবার চক্ষু বুজিলেন, আবার তাহা 
মেলিলেন! একবাঁর কথ! কহিবাঁর চেষ্টা করিলেন আবার তখনই সে 
চেষ্টী ত্যাগ করিলেন । 

ূ্দস্বামীর সহিষুণ্তা সীমা অতিক্রম করিল 1» ভিনি গম্ভীর শ্বরে 
বলিলেন”_“আমি বুঝিতেছি, কিল্লাদার রুনাথ রায় মহাশর 
এই শার্দুলাবাদে আদিয়া আত্ম পরিচয় দিতে অভিলাধী 
নহেন।৮ | 

কিল্লাদার বলিলেন্ন,_“আপনি বুবিয়াছেন, ভালই হইয়াছে । বিগত 
মনোমালিন্য স্মরণ করিয়া সহপা আত্মপরিচয় দিতে সহজেই সক্োচ” 
হবন্মিতে পারে, একপ্া বলাই বাছলয। আপনি এরপে সক্কোচ বিদু- 
রিত করিয়া ভালই করিয়াছেন. 1” 





দুরগস্বামী বলিলেন,__“তবে কি-তবে কি অদ্াকাঁর এই সাক্ষাৎ 
দৈব কারণে সংঘটিত বলিয়া মনে করিব না?” 

কিল্লাদার কলিলেন,_“আ'র একুটু পরিষ্কার ভাঁবে কথ! বলিবাঁর 
প্রয়োজন হইতেছে । আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! আপ্যায়িত 
হইবাঁর বাসনা বহুদিন হইতে আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অদ্য 
এই দৈবছর্যোগ উপস্থিত না হইলে আমার বাসন চরিতার্থ করিবার 
্থযোগ কখন উদ্দিত হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যে বীর আসন্ন 
স্ৃত্যুর হস্ত হইতে আমাকে ও আমাঁর দুহিতাঁকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
দৈবাছ্ুপ্রহে অদা তাহার সমীপে কুতজ্ঞত। প্রক!শ করিবার সুন্দর 
স্থষোঁগ উপস্থিত হওয়ায় আমি ও আমার তনয়া যার পর নাই আন- 
ন্দিত হইতেছি।” 

হুর্গম্বামী নীরবে সমস্ত কথ। শ্রবণ করিলেন। আজি তাঁহার 
পিতৃশ ক্র, তাহার এতাদৃশ অবনতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ তাহার 
সমক্ষে_তীহার ভবনে উপস্থিত। অভ্যাঁগত বাক্তি সম্বন্ধে হুদয়ের 
পরুষভাঁব বিসর্জন দেওয়া নিতান্ত ভদ্রতা সম্মত হইলেও এবৎ বিজয়- 
সিংহ বৎ্পরোনান্তি তে হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে প্রযত্র করিলেও 
হৃদয় অধুনা এককালে সমস্ত পরুষতা পরিত্যাগ করিয়। প্রশান্ত ভাব 
অবলম্বনে সমর্থ হইল না। তিনি নিতান্ত বিচলিত ভাব ব্যঙক দৃষ্টি 
সহকারে একবার কিল্লাদার ও আবার তাহার কন্যার প্রতি দৃষ্টি 
সঞ্চালন করিতে লাগিলৈন। এমন সময় কিল্লাদার কন্যার সমীপাগত 
হইয়া, ভাহার বদনের অবগু&ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, 
“কল্যাণি! অবগুঠন খুলিয়া কেলমা। আইন আমরা মুক্তকঠে ও 
প্রকাশ রূপে ছুর্মশ্বামীর সমীপে আমাদের হৃদয়ের" কৃতজ্ঞত। প্রকাশ 
করি” 
ধীরে ধীরে নিতাম কোমল কণ্ঠে কল্যাৰী ,বলিলেন,_“উনি কি 
জন্ুগ্রহ কারয়া তাহ! গ্রহণ করিবেন ?” ২ 





কোমল রমব-ক নিঃস্কত এই কথা, যে কল্যাণীকে ছুর্সন্বমি এক 
দিন আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন, সেই সরলার এই 
উক্তি ছুর্ণম্বামীর হৃদয়স্থলে আঘাত করিল । তাহার পরুষতা! বিদূরিত 
হইল; তিন্নি অদ্যকার অসৌজন্য হেতু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তিনি 
ছুই একটী অপূর্ণ যুক্তি, দুই একটা সামান্য কথ! বলিয়া এই কথার 
প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেন, এমন সময় সহস৷ তীক্ষ তাড়িত 
লোকে নমন্ত প্রকোষ্ঠ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই আলোক অত্তঞ্থিত 
হইতে না হইতে দারুণ কড় কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইল। সেই 
বজ্রনির্ধোষ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রূপে নিনাদিত হইল যে, তদ্ধেতু সমস্ত 
ভবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল এব ভবন মধ্যস্থ তাবৎ ব্যক্তিরই মনে 
হইল, বুঝি বা এই ন্বিস্তূত নৌধ চু্ণীকত হইয়া তাহাদিগকে. এখনই 
সমাহিত করিয়| দিবে। ভবন পতিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার 
স্থান বিশেষ হইতে কয়েক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইয়! দারুণ শব্ব সহকারে 
ভূতলে নিপতিত হইল । বোধ হইল, যেন ছ্ুর্স্বামী বংশের আদি- 
পুরুষ অদ্য তাহার বংশধরের সহিত তাহার বংশাবলীর বদ্ধ বৈরীর 
পুনরালাপ দ্ৃষ্টে বজ্জনাদে স্বীয় অসস্ভোষ ঘোষণা! করিতেছেন । 

কোমল-প্রাণা কল্যাণী সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয়চকিতা 
হইয়া উঠিলেন। দারুণ ভয়ে তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইলেন এবং. 
মুচ্ছিতা-প্রায় হইয়া উঠিলেন। ব্যস্ততা সহকাৰ্রে ছুর্গস্বামী সৃচ্ছি'তা 
সুন্দরীর চেতন। স্থিধানের চেষ্টা করিতে লার্গিলেন। আবার দুর্ণস্বামীর 
সেই অবস্থা-তাহার সম্মুখে আবার সেই নির্শল-ম্বভাবা, মুকুলিত- 
নয়না, কল্যাৰী শায়িতা এবং তিনি তীহার গক্রযায় নিযুক্ত । এ অব- 
্থায় স্বীয় তবনাশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি রাগ বা শক্রতা সম্ভবে কি? 
ছুর্স্বামীর হৃদয়ে একটু মালিন্য ছিল, তাহা৷ এই ঘটনায় স্ডিরোহিত 
হইয়া গেল। কল্যানীর বিপন্ন ও কাতর পিতাকে আর ' তাহার শক্র 
বলিয়া মনে রহিল না । কল্যানী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। 





ফালে আশ্রয় স্থান ত্যাগ করার অন্থকুল নহে। অগত্যা আরও 
কিঞ্িধিক কাল তীহাদের সেই স্থানে অপেক্ষা করা আবশ্তক 
হইয়া পড়িল| ছুর্গস্বামীও ইহা বুঝিলেন ; তিনিও তাহাদিগকে অদ্য 
তাহার ভবনে অবস্থান করিতে অন্থরোধ করিলেন এবং স্বীয় দরি- 
দ্রতা. ও হীন আয়োজনের বিষয় শি্ত। সহকারে তীহাদিগের 
গ্রোচর করিলেন। 
. পাছে দরিভ্রতার প্রনঙ্গ পরবিত হইয়। ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ভাবের 
উত্তৰ হয় এই আশঙ্কা করিয়া কিল্লাদার ব্যন্তত। সহ বলিলেন_ 
হীন আয়োজনের জন্য সক্কোচ করিবেন না। আপনি বিদেশ 
গমনের নিমিত্ত প্রস্তত হই্য়। আছেন স্থুতরাং আপনার গৃহে কোনই 
আয়োজন থাকিবার সম্ভাবনা নাই, একথ! আমর! সকলেই জানি 
গ্রক্ষণে আপনার ভবনে আশ্রয় না পাইলে আমাদের ক্লেশের 
পরিনীম। থাকিবে না।” 

স্বামী কথার উদ্ধর দিতে উদ্যভ হইয়াছেন, এমন সময় কানাই 
সেই প্রকোষ্জে শুভাগমন করিলেন। 








ভয়ঙ্কর বজধ্বনি সকলকেই কিয়ৎপরিমাঁণে স্তম্ভিত করিয়াছিল 
বটে, কিন্তু তাহ! ভৃত্য-কুল-তিলক কানাইয়ের প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব উত্তে- 
জিত করিয়। দিল। কীনাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সঙ্গে 
সঙ্গে করযোড়ে উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,_-“্ধন্ঠ তোমার দয়া !» 
তখন কিল্লাদারের যে এক জন অন্ছচর কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে 
ভবন মধ্যে ছিল সে বাক্তি দ্বার সমীপস্থ ভৃত্যগণকে বিদাঁয় 
করিয়া রন্ধনশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কানাই তাহাকে 
দেখিবামাত্র মনে মনে বলিল,_-“কি উৎপাত! এ বেট! কেমন 
করিয়। রহিয়া গেল?” তাহার, পর তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার দার 
বন্ধ করিয়া দিয়া রামমণিকে বলিল,_“আরে দেখছিস কি? ভেবে 
কি হবে? খুব করে যত দূর পারিষ্‌ চেঁচা-_” | 

বলিতে বলিতে কানাই কতকগুল। বাঁসন ও অগ্ঠান্ত ভ্রব্য 
সামথী বিজাতীয় শব করিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিল এব, 
সঙ্গে সঙ্গে মহা চীৎকার করিতে লাগিল |* রামমণি মনে করিল, 
বুঝি বুড়া কানাই হঠাৎ পাগল হইয়া গেল। বলিল,_"আরে 
ফরিলে কি? কি সর্বনাশ! একে ঘরে কিছুই নাই-_বে একটু 
ছুধ চিনি, ছিল তাও ছড়াইয়া ন্ট করিলে? হায় হার! এখন 
উপায় কি হইবে ?” 

কানাই মহা ক্ষুর্তির সহিত বলিল,_“চুপ, খবরদার, খাবার খুব 
যোগাড় হয়েছে। এক বাজে বড় উপকার করিয়াছে-আমাদের 
সকল যোগাড় করিয়। দিয়াছে।” 


৮৮ কমল-কুমারী। 





রামমণি ভয় ও ছুঃখ সহকারে কানাইয়ের প্রতি চাহিয়! বলিল, 
“হায় হায়] লোকটা একেবারে গেল গা? এখন কোন রকমে 
শীদ্র শীঘ্র ভাল হলে হয়|” 

তখন কানাই ভাবিল, কি মজাই হইয়াছে। বলিল,--“সাবধান, 
যেন ধ লোকটা রান্নাঘরে না| আসিতে পায়। যে আসিয়া জিজ্ঞাস। 
রুরিবে তাহাকে শপথ করিস বল্বি যে, হায় হায়! ছুনিয়ার যত 
ভাল খাবার জিনিষ আছে সবই তৈয়ার করিলাম, কিন্তু পোড়া 
বাজ কোথা হইতে আপিয়া আমাদের রান্নাঘরে পড়িল, আর সমস্ত 
জিনিষ পত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। লোকটা! যেন ন| জানিতে 
প্রারে।” 

.ব্লামমণিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কানাই উপরে চলিল | ছূর্গ- 
স্বামী অতিথিগণ সহ যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন তাহার নিকটস্থ হইয়া কানাই 
বুঝিল' যে, সেই নবীন সুন্দরীর মুষ্্ঞা হইগাছে ও তাহার শুশ্রাব। 
চলিতেছে । তখন সেখানে যাওয়া ভাল নয় ভাবিয়া কানাই বাহিরে 
দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর যখন আয়োজন ও অবস্থানের প্রদঙগ 
উপস্থিত হইল তখন কানাই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল,-_ 
“হায় হায়! ছুর্গস্বামী বংশে কখন এমন দূর্ঘটন! ঘটে নাই । আমাকে 
কত দিন বাঁচিতে হইবে, না জানি কত দেখিতে হইবে ।” 

ছুর্গন্বামী কিঞ্চি্চ ভীত ভাবে বলিলেন,--“কি কানাই, কি হই- 
যাছে? ছুর্ণের কোন অংশ ভাঙ্গিয়াছে না কি?” 

কানাই বলিল/_“ভাঙ্গিয়াছে ৭ না না। বাজ--বাজ-_বাজ সর্ব 
নাশ করিয়াছে। রান্নীঘরের মধ্যে বাঁজ পড়িয়া! জিনিষ পত্র ছন্নছাড়া 
হইয়! গিয়াছে । যত খাবার আয়োজন ছিল সকলই নই করিয়া! 
দিয়াছে। এখন কি দিয়া আপনাদের খাঁওয়াইব, ঘরে তাহার কোন 
ষোগাড়ই দেখিতেছি না ।” 

ছুর্স্বামী বলিলেন,_-“ভোমাঁর কথার শেষ ভাগ সম্পূর্ণ বিশ্বাস । 


দশম পরিচ্ছেদ । ৮৯ 

হতাশা, হাহাহাহা 

কানাই. ছুর্গস্বামীর কথার কিছু বিরক্ত হইল। বলিল,_“এখন 
আবার খাবার তৈয়ার করাও অসম্ভর নয় বটে। কিন্ত সে অনেক 
আয়োজন হইয়াছিল ; এখন কেমন করিয়া তেমন করা যায়, ভাই 
ভাবিতেছি।” 

ূ্স্থামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বেখী কথা বলিলে 
গ্রাছে কানাই আরও অধিক পাগলামী করে এই আশঙ্কায় বলিলেন, 
_-কানাই ! আর গোলযোগ করিও না।” 

এই সময়ে কিল্লাদারের সেই অন্ুচর তথায় আগমন করিয়া স্ব 
প্রভুর সহিত অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে লাগিল । কানাইও তাহার অন্থ- 
করণে ছুর্গস্বামীর কর্ণের নিকটে ক্ষীণ স্বরে কহিল,--“আপনার পায়ে 
পড়ি, আপনি, একটু চুপ করিয়া থাকুন। এই মহামান্য বংশের মান 
বজায় করিবার জন্ত আমি আজি প্রাণপণ যদ্ধে মিথ্যা কথ! বলিবঃ 
তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?” 

ছুর্ণন্বামী ভাবিলেন উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করা বৃথা, এজন্য 
তিনি চুপ করিয়া থাকাই স্থির কাঁরলেন। তখন কানাই একে একে 
অন্কুলি গণিতে গণিতে ব্রন্মাণ্ডের ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রীর নাষ 
করিতে লাগিল এবং দে সকলই বজ্বাঘাত হেতু নষ্ট হয়! গিয়াছে 
বলিয়। ছুঃখ করিতে লাগিল । 

কল্যান প্রকৃতিস্থ হইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য ঝ্রিতেছিলেন। তুর্গ- 
স্বামীর নিতান্ত বিরক্তি-স্চক ভাব এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ কানাই কেশ- 
হীন মন্তক আন্দোলন করিতে করিতে ও ন্দূর-বিস্তৃত ক্ষীণ কর!- 
স্কুলি গ্রণনা করিতে করিতে ঘষে রাজভোজের বর্ণনা! করিতেছিল 
তাহার ভাব, এতদছুভয়ের বৈষম্য নিতান্তই হান্তজনক । কল্যান 
অনেক যত্বেও হাস্য সম্বরণ কবিতে পারিলেন না; অবশেষে উচ্চ শব্দে 
হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙক্ষে তাহার পিতাও সেই হাস্য-তরঙ্গে যোগ 
দিলেন.এবং অবিলম্বে দুর্গশ্বামী আপনিই যে হ্থাস্ত তরঙ্গের বিষয় ভাহ! 

১২. 


৯ ফমল-কুমারী | 
বুঝিগাও না হাসিয়া থাকিতে পান্ধিলেন না| হাসির ঘটা পড়িয়া গেল 
এবং হাস্য ধ্বনিতে ঘর গরম হইয়। উঠিল। কানাই এই হাঁসির ঘটা 
দেখিয়া রাগত ভাবে খাড় বাকাইয়! দাড়াইয়া রহিল; তাহার সেই 
তাব হাসির শ্রোত আরও বাড়াইয়৷ দিল । ও 

হাসির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে কানাই রাগত শ্বরে 
বলিল,_-”আপনাদের ঘাড়ে ভূভ চাপিয়াছে! যে মহাভোজ আজি 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা শুনিষা হাদি আসা অসম্ভব । যদ 
আপনাদের ঘটে বিস্দুমাত্র কাও-জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে একথ। 
শুনিয়া! কাঁদিয়া ফেল! আবশ্তক ছিল। কি আর বল্বি।” 

কল্যাণ হাসির বেগ বেশ করিয়া থামাইয়! বলিলেন,--“এই সকল 
খাদ্য সামগ্রী এমনই নষ্ট হইয়। গিয়াছে যে, কুড়াইয়া তাহার একটু 
আধটুও সংগ্রহ কর। যাইবে না কি?” 

কানাই বলিল,_“সংগ্রহ? দেবি! সেই ছাই, কালি, কাদা, 
মাটীর মধ্য হইতে কি সংগ্রহ করিবেন? আপনি যদি দয়া করিয়া 
শ্বয়ং একবার রান্নাঘরে নামিয়া আইসেন তাহা! হইলে সকলই দেখিতে 
পাইবেন, সকলই মাঁটা হইয়া গিয়াছে; আর রামমণি পার্থে বসিয়া 
হাপুস নয়নে কাদিতেছে। সকলই মাটা-সকলই মাটা। অবস্ত 
কতক কতক সামগ্রী রামমণি এতক্ষণ ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। 
সে ছুঃখের চিত আম রাখিয়া কিফল? আমাদের রূপা ও কাসার 
বাপন গুলি ঝন বান করিয়া পড়ি চুরমার হইয়া গেল । ে শব্দ নিশ্চ- 
কই ইনি শুনিয়াছেন।” 

এই বলিয়া কানাই কিদরাদারের ভৃত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
ফরিদ । সে লোকটা দয়ে পড়িয়া ঘমর্থন হ্চক ঘাড় নাড়িল | 

'কিক্াদার মনে করিলেন, এরপ প্রসঙ্গ আর অধিক দূর বিস্তৃত 
হইলে ছুর্ণস্বামীর অন্রীতিকর হইতে পারে । তিনি বলিলেন,--“কানাই, 
ভি আমার ভূত্য লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া বাও। এ ব্যক্তি অনেক 





পর্ন করিয়াছে, সুতরাং অনেক দায়ে ফি তোমরা 
উদ্টুয়ে যুক্তি করিয়া এক্ষণে যাহ! করা আবস্তক ভাহা স্থির. কর 
পিঁধা।” রি 

উপাখ্যান বর্ণিত হম্তী যেমন মর্লিতেও প্রস্তুত তথাপি অপর 
হস্তীর সাহাধ্য গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, যেই রূপ কানাইও অপর 
ভূত্যের সাহাধ্য লইয়| কার্যযোদ্ধার করিতে নিতাস্ত অনিচ্ছ। প্রকাশ 
করিয়া বলিল,_“অন্যে কি জানিবে, আমার প্রভু জানেন, প্রতুর 
বংশের মানাপমানের বিষয়ে কানাইয়ের কখন কোন মন্ত্রণাদাঁতার দর- 
কার হয় না।” 

ছুর্মশ্বামী বলিলেন,-“কাঁনাই! তুমি সে শ্রপ্ত সন্ত্রম পুনঃ স্বাপিত 
করিতে বিশেষ চেষ্িত তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিস্ত কেবল 
কথায় তৌ কাজ চংজে না) খাদা দ্রব্যের যোগাড় করা চাই। তোমার 
যাহা ছিল না, অথবা! সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও নাই তাহার গল্প 
করিয়া কি ফল হইরে? এখন লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাঁও, উভয়ের 
মন্ত্রণায় কাঁ্যযোদ্ধীর হইতে পারিবে 

কানাই বলিল,_“আপনার এমন ভাব হইল কেন? আমি এখনি 
পিপ্লি গ্রামে যাইলে চল্লিশ জনের খাদ্য আনিতে পাঁরি) তাহার জন্য 
ভাবনা কি? ৃ 
 ছুর্মস্বামী বলিলেন,-“যাহী হয় কর। ছুজ্যন যাও। এই ল্রও 
আমার মুদ্রাধার। ইহার সাহায্যে কাজ হইবে ।” ৃ 

কানাই বলিল+--“মুক্্াধার | আপনি কি পাগল? আপনার 
এলাক1--আপনার গ্রাম। সেখান হইতে জিনিষ আনিয়। দায় 
দিতে হয় ইহ! আজি নূতন শুনিলাম।” কানাই মহা বিরক্তির 
পহিত প্রকোর্ ত্যাগ করিল । লোকনাথও তাহার অনুসরণ করিল । 

কিল্লাদার লোকনাথকে বাজার হইতে খাদ্য সাহসী সংগ্্ 
করিয়া আনিবার নিষিভ্ক উপদেশ দিয়াছিলেন, দে সেই উদ্দেশে 





প্রস্থান করিল । কানাইও কোন নুতন মতলব খাটাইয়া খ ঠা 
সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পিপ্লি গ্রামাভিমুখে গমন কাঁর 
রামমণি ইত্যবসরে গৃছে যে কিছু সামান্ত খাদ্য সামগ্রী ছিল ভাঁহা 
বারা অভিধিগণের কথক্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধন করাইল। বেল] 
অপরাস্ধ হইয়! আসিল ।. 

রামমণি কল্যাণীর সহচরী রূপে অবস্থান করবে স্থির হইল.। 
তাহার নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র প্রক্ষোষ্ঠ নিপ্দিষ্ট হইল । য়ে বরে বীর- 
বল রাত্রিযাপন করিতেন সেই ঘরে কিল্লাদার রাত্রি যাঁপন কূরি- 
বেন স্থির হইল । ছুর্ণস্বামী বসিয়া ফাড়াইয়া রাত্রিপাত করিবেন 
স্থির করিলেন। 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 





এদিকের অবস্থা এইরূপ রাখিয়া! এখন কানাই কি করিতেছে 
তাহার সন্ধান লও যাউক। পিপ্লি গ্রামের দিকে যাইয়া চেষ্টা 
করাই সঙ্গত বলিয়া কানাই মনে করিল। কানাইয়ের মনের 
অবস্থা বড় ভাল নহে। সে তাহার প্রসভুকে: জানায় নাই যে, 
বীরবলকে সে কেমন অপমানিত করিয়া তাড়াইয় দিয়াছে; এটা 
ভাবনার কথা বটে। তাহার পর ভাবনা, সে জীক করিয়া দুর্গ- 
স্বামীর মুদ্রাধার গ্রহণ করে নাই-অথচ খাদ্য সংগ্রহ 'ম। করিলে 
চলিবে না; ভাহারই কা উপায় কি? আবার: ভাবনা পিপল 
খামে বীরবল আছে; যদি দৈবাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৯৩ 
পালা 
ভাহা। হইলে সে বিলক্ষণ প্রতিশোধ না দিয়া ছাড়িবে না) অনেক 
ভাবনার কথা বটে। 

এত চিন্তা সত্তেও বীরবর কানাইয়ালাল প্রভুর বংশ-মর্ধ্যাদা 
রক্ষা করিবার জন্য এবং দরিপ্রতা প্রঙ্ুন্ন রাখিবার জন্ত পিপল 
গ্রামাভিমুখে বাত্রা করিল । 

গ্রামবাসিগণ পূর্বকালে ছুর্মস্বামি-বংশের অধীন ছিল ম্থৃতরাঁং 
ভাহারা সে সময়ে ছুর্ণন্ামীর মস্ত ক্রেশ ও অন্ুবিধা আপনাদের 
ক্লেশ ও অন্থ্বিধ! বলিয়াই মনে করেত । ছূর্গস্বামি গণ বিষয়হীন হও- 
যার পরও তাহার! পূর্ব সম্বন্ধ ম্মরণ করিয়া! তাহাকে নানা সময়ে 
সাহাষ্য করিত। কিন্তু কানাইয়ের প্রার্থনা বড়ই ঘন খন। দে 
অপ্রতুল মিটাইরা উঠা গ্রামবাসিগণ আপনাদের সাধ্যাতীত বলিয়া 
ননে করিল; কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল প্রকার সাহায্য 
বন্ধ করিয়া দিল। কাঁনাই মহ। ভয় দেখাইয়া এবং ইহকালে ও 
পরকালে ছুর্গতির কথা ব।লয়৷ তাহাদের নিকট জিনিষ পত্র ও অর্থ 
দাওয়। করিত, কিন্ত তাহারা “তাইত, তাইত' বলিয়া সারিয়া লইত, 
কোন কাজের উত্তর দিত না। এই রূপ ব্যাপার বাড়াবাড়ি হইয়! 
ক্রমে বিবাদে দাড়াইল। কানাই গ্রামবাসিগণের সহিত ভয়ানক 
বিবাদ বাধাইল, এবং সেই অবধি পিপ্লি গ্রামে যাওয়া আসা বন্ধ 
করিয়া দিল। কিন্তু আজি কানাইয়ের বিশেষণ প্রয়োজন । আজি 
যেমন করিয়া হউক খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ না করিলে নহে। কানা 
ইকে অগত্যা আজি সেই শ্রামে-যাইতে হইল । গ্রামবাদিগণ যে 
সাহা করিবে না এবং তাহারা যে তাহাকে শেষবারে অপমান 
করিয়া বিদায় করক্লাছে, একথা কানাই একবারও তুলে নাই। 
কিন্তু তাহা হইলে কিহয়? আজি কানাই অন্থপায়। কানাইয়ের 
সঙ্গে লোকনাথ । কানাই ভাবিল, “এ পাপটাকে এখনই বিদায় 
না করিলে নহে। আমি অনেক জীক করিয়া আসিয়াছি। কিন্ত 





৯৪... কমল-কুমারী। 





ঘদ্দি ্রামবাসিগণ আমাকে আবার 'অপমানিত করে, তাহাঞ, 
লোকটা তো দেখিতে পাইবে ) তখন আমার মুখ কোথায় 
থাকিবে? এ ভেজালটাকে বিদায় করিয়া দেওয়া চাঁই চাই। এই 
ভাবিয়া কানাই বলিল/_-“ভাই, আমার সঙ্গে ঘুরিয়! ঘবুরিয়া মার! 
যাইবে নাকি? আমি এখন কত জায়গায় যাইব, খাতকদের কাহা- 
রও কাছ থেকে খাজনা, কাহারও কাছ থেকে দধি ছুগপ্ধ, কাহারও 
কাছ থেকে ঘি ময়দা সংগ্রহ করিব । তুমি আমার সঙ্গে কত 
ঘুরিবে । ভুমি একটা দোকানে এখন বিশ্রাম কর, ইচ্ছামত জিনিষ 
পত্র লইয়া! খাঁও দাও মজা কর। আমি যাইবার সময় তোমাকে 
ডাকিয়া লইয়া যাইব। পয়সা কড়ির ভাবনা ভাবিতে হইবে না| 
আমি ফিরিয়া আিয়। দোৌকানদারের সমস্ত পাওনা শোধ করিস 
দিব” | ৃ 
লোকনাথ প্রকৃত ব্যাপার জানিত। তুর্সস্বামীর বর্তমান অবস্থা 
ভাহার অবিদিত ছিল ন1। ন্থৃতরাৎ সে বাক্যব্যয় না করিয়া কানা- 
ইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া একটা দোকানের দিকে চকরিয়া 
গেল। | 

মনোরথ সিদ্ধির নিমিত কোন্‌ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা আরশ্তক 
কানাই এখন তাহা ভাবিয়া আকুল । গ্রাযবাসী লকলেই বিরক্ত 
সকলেই তাহাকে স্াহাধ্য করিতে নিতাস্ত অনিচ্ছুক । কোথায়ও 
সফল-মনোরথখ হুইবার 'স্ভাবনা নাই; তবে ধরা যার কাহাকে, 
কর] যাপকি? একে একে কানাই, কত লোফের নামই ভাবিল, 
কিন্তু সে লকল স্থানে কিছুই হুইবে না বুঝিয়া ক্রমশঃ অধিকতর 
হতাশ হইতে লাগিল । , | 

অবশেষে কানাই হতাশ হইব! পথ পার্থস্থ এক কুত্তকার-তবানে 
গ্রবেশ করিল। কানাইয়ের সৌভাগ্য ক্রষে কুস্তকার তখন বাটা 
ছিল না। তাহার জী ও তাহার মাতা বাটা ছিল| কানাই 


একার ৯৫ 





যাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই, সেখানে টু দৃপ্ত জোবিনীল। 
দেখিল কুভাকার-পর়্ী প্রকাও্ড একতাল ময়দা মাধিতেছে ও আর 
এ্রকতাল মাখিয়া রাখিয়াছে। আর দেখিল, ঘরে নানা প্রকার 
মিষ্টান্ন সজ্জিত রহিয়াছে । পুরুষ সমাজ কানাইয়ের উপর নিতান্ত 
বিরক্ত হইলেও শ্ত্রীমাজ কানাইয়ের উপর কতকট৷ রাজি ছিল। 
কাঁনাইকে দেখিবামাত্র কুস্তকার-মহিলাঘ্বয় তাহাকে পরম সমাদর 
করিল । কানাই বলিল,__“তোমাদের বাটাতে এত আয়োজন দেখি- 
তেছি-_ব্যাপারটা কি ?” 

কুম্তকার মাতা ও তাহার পুত্রবধূ কানাইকে বাল্যকাল হই- 
তেই বিলক্ষণ জানে | প্রকীণা বলিল,-“আজি আমার নাতির 
অন্পপ্রাশন। ভুমি আসিয়া, ভালই হইয়াছে। মি আজি না 
খাইয়া যাইতে পাইবে না ।” 

কানাই বলিন,--“সে কথা বলিও না। খাওয়ার-নামে আমার 
গায়ে জর আসিতেছে । আজি সমস্ত দ্রিন নানা সামক্ী খাইয়া খাইয়া 
মার যাইবার মত হইয়া পাড়িয়াছি।” 3 

উভর রমণী সোৎ্স্থকে অজ্ঞাস। করিল,--“কেন সী 

কানাই বালল,-”তোমর। কোনই খবর রাখ না দেখিতেছি | 
শার্দলাবাসে আজি কিল্লাদার ও'তাহার কন্যা অর্ভাথ! যে রকম 
কাও দেখিতোছি তাহাতে হয় ত এঁ কল্ঠার সহিত ছুর্গন্বামার বিবাহ 
ঘটিবে। কিল্লাদার মহাশয় দরবার হইতে”হুকুম আনয়াছেন ষে, 
পিপ্লি ও আর ২০ খানি গ্রামের উপর ছুর্গস্বামীর সকল প্রকার 
ক্ষমতা থাকিবে | আজি তোমার ছেলে বাটা ফিরিলে বলিও যে, 
যাহার! তখন ছুর্স্বামীকে কর দিতে স্বীকার করে নাই, এই কানাই 
এখন তাহাদের জীবন মরণের কর্তা হইয়া পড়িতেছে।” 

জ্রীলোকঘয় দতয়ে বলিল,--“আমর1 চিরকাল হুর্ণস্বামীর নিভান্ত 
আনধত।” 


৯৩  ফমল-কুমারী। 





কানাই বলিল,_“আঁমি কি তাহা জানি না? জানি বলিয়াই 
তোমাদের কাছে এই সংবাদ দ্রিবার জন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি। 
তোমাদের যাহাতে ভাল হয় আমি তাহার যত করিব ।” . 

প্রবীণ বলিল,_“তুমি যে কিছু খাইবে না, তাহা! হইবে না। 
অভাবে কিছু জল না খাইলে আমর] তোমাকে ছাড়িব না” 

কানাই বলিল “আমার বিশেষ দরকার আছে; একটুও দেরি 
করিবার উপায় নাই। যদি তোমর1! নিতান্তই না ছাড় তবে কি 
জলখাবার দিবে দেও আমি তাহা লইয়! যাই, রাত্রে আহার 
করিব।” | | 

কুস্তকার-পত্রী প্রায় দেড় সের আন্দাজ মিঠাই আনিয়া দিল। 
ফানাই তাহা ষন্ব সহকারে কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তাহার পর কাঁনা- 
ইকে তাহার। পুনরায় বলিল যে, তাহারা চিরকাল হুর্মন্বামীর 
অনুগত আছে ও থাকিবে । তাহাদের প্রতি যেন তাহার করুণা 
থাকে। কানাই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভরসা! দিল! এমন সময়ে অপর 
প্রকোষ্ঠ হইতে নিত্রিত খোক! বিকট শব্ধ করিয়া! কীদিয়া উঠিল । 
শ্বাশুড়ী ও বউ উভয়ে সেই দিকে ছূর্টিয়া গেল। কানাই এই অবকাশে 
সেই মাখা ময়দা তালটা আপনার কাপড়ে জড়াইয়া লইল এবৎ 
কাহাকে কোন কথা ন| বলিয়া বা কাহার জন্য অপেক্ষা ন] করিয়! 
সেস্থান্‌ হুইতে পল্ধরয়ন করিল। পথে কানাই কাহারও জন্য এক- 
টও আপেক্ষা করিল নী। কেবল একবার একট! লোকের দ্বারা, 
বীরবলের নিকট সংবাদ পাঠাইরা দিল যে, অদ্য রাত্রে শার্দুলাবাসে 
তাহার শয়নের স্থান হইবে না। লোকট। যেরূপ ভাবে এ সংবাদ দিল 
ভাহাতে বীরবল, বিশেষতঃ তাহার বছু শিবরাম, নিতান্ত রাগিয়া 
উঠিলেন এবং কানাইয়ের সর্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন । 
কানাই কিযদুর অগ্রসর হইলে লোকনাথ আর ছুই জন ভৃত্য সঙ্গে 
নইয়া কানাইয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। লোকনাঞ 





পিপ্লির বাজারে যেরূপ খাঁদা পাওয়া. যাইতে পারে তাহা সংগ্রহ 
করিয়াছে । 

কানাই প্রস্থান করার অব্যবহিত পরে কুস্তকার-বধূু ও জননী 
সেই স্থানে আসিয়া! দেখিল, ময়দার তালটা নাই। এ কার্ধ্য যে কানাই 
করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং কুস্তকার আনিয়া না 
জানি কতই তিরঙ্কার করিবে ভাবিয়া! তাহারা নিতান্ত ভীত হইল । 
অবিলঙ্গে কুম্তকার আর ছুই এক জন বন্ধুর সঙ্গে গৃহাগত হুইল এব 
সী ও মাতার মুখে সমস্ত বৃতাস্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত ভুদ্ধ হইল 
ও তাহাদের ষৎপরোনান্তি ভত্পনা করিতে লাগিল। রমণীদ্বর 
বুঝাইতে লাগিল যে, দুর্নস্বামীর এই প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে .... 
এবং কানাই অতঃপর আর যেসে লোক নহে। কানাই যে দয়া 
করিয়া আমাদের বাটা হইতে কোন খাদ্য সানগ্রী লইয়া গিয়াছে, 
ভাহা আমাদের ভাগ্য বলিয়া মনে কর] উচিত। 

এ সকল কথ! গুনিয়া কুস্তকার আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল এবং 
যলিল,-“কোথাকাঁর দুর্গস্বামী, কে সে কানাই? আমি আমার 
জিনিস পত্র শার্দুলাবাস হইতে কিরাইয়। আনিব তবে ছাড়িব 1” তাহার 
পর একজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিস বলিল,_"মধুং যাও, শীত্র পায়ে 
দৌঁড়িয়া যাও।: পথে কানাইকে দেখিতে পাঁও ভালই। না পাও 
শার্দুলাবাস পর্য্য্ত যাইবে । আমাদের জিনিস ফিল্মাইয়া আনা চাই।” 

স্রীলোকদ্বয় বড়ই ভীতা হইল। কিন্তু কুম্তকাঁর যেরূপ বিরক্ত 
হইয়াছে তাহাতে সাহস করিয়া আর কোঁন কথ! বলিতে পারিল না! 
কুম্তকার মধুকে সঙ্গে লইয়া রন্ধনশালার মধ্যে প্রবেশ করিল। 
তথায় মধুর সহিত বিশেষ কি কথা বার্ডা কহিল। ধু প্রস্থান 
করিল। ৃী 

বখন কানাই ও লোকনাথ শার্দুলাবাসের নিকটস্থ হইয়াছে, তখন 
কানাই শুনিতে পাইল, কে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছে। 


১৩ 


৯৮ বাসী 





কিন্তু যাহার ভাহার ডাকে ফানাই কি উর দেয়? ভাহাতে মান 
থাকিবে কেন? কানাইউত্তর দ্বিল না বটে, কিন্তু সম্বোধনকারীর 
মুর্তি যখন চচ্ষুগোচর হইল তখন কানাই আর ্সএরসর না হইয়! স্থির 
হইয়। ধাড়াইল। আগন্তক নিকটগ্থ হইয়া বলিব,-“আমি লক্ষণ 
কুস্তকারের নোক। শার্দুলবাসে দরকারে লাগিতে পারে বলিয়া 
ভিনি আর্মাঁর দ্বার়ায় এক হাঁড়ি বরকি ও এক ছাড়ি দধি পাঠাইয় দিয়া- 
ছেন। অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহারে লাগাইবেন।” 

কানাইয়ের হৃদয়ে আহ্লাদের সীম! নাই! কিন্তু কানাই সে তাৰ 
গুঙ্ছন্ন করিরা গল্ভীর ভাবে বলিন,_লক্ষণ কুস্তকার কর্তব্য কর্ম 
করিয়াছে। জমি তাহার কথ! জামার প্রভুর নিকট জানাইব। কিন্ত 
তুমি এ সকষ সামথী আমাকে দিলে কি হইবে, শার্দ,লাবাদে পৌঁছাইয়। 
না দিলে সকলই বৃথা” 

মধু উত্তর করিল”_“দামিই শার্দুলাবাসে সমন্ত ভ্রর্য পৌঁছাইয়া 
দিয়। আসিতেছি।” 

কানাই, বলিল,_““তোমার ছোকরা বয়স-_আমি বুড়া মানুষ । 
আমার হাতে একট! সামঞ্জী রহিয়াছে, এটাও তুমি লইলে ভাল হয়।” 

যধুতাহাও স্বীকার করিল। কানাই ময়দা, তালটা। তাহার উপর 
ডাপাইয়া দিল | কেবল মিঠাই নিজ-হস্তে রহিল। মকনে যথাদময়ে 
শার্চুলাবাসে উপস্থিত হইল। 








দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


উট 


সেরাজে শার্দুলাবাসে কানাইয়ের যবে তোজনের ব্যাপারটা? 
সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইরা গেল। কানাইয়ের আহলাদের 
ও গর্কের সীয়া নাই। আহার সমাপ্তির পর অন্যান্ত সকলে প্রস্থান 
করিলে কিল্লাদার বলিলেন, _ছূর্স্বামি, আপনাকে কয়েকটা কথা 
বলিতে বাসনা আছে। আপনার শুনিবার সময় আছে কি?” 

বিজয়সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন,--“বলিতে পাঁরেন 1৮ 

কিল্লাদার বলিলেন,_“আপনি যুবক হইলেও জ্ঞানবান সন্দেহ 
নাই। ইহা আপনার অবিদিত নাই যে, ক্রোধ পরিহার করাই তত্ত্রের 
প্রধান ভূষণ ।” 

ছুর্গন্বা্ী বলিলেন,_““আমাঁর জ্বদগয়ে এক্ষণে কোনই ক্রোধ 
মাই।” 

কিল্লাদীর কহিলেন, __“এক্ষণে না! থাকিতে পারে, কিন্তু আপ- 
নার পিতৃদেবের সময় হইতে আমার প্রতি আপনাদের যে বিরুদ্ধ- 
ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার বৈধতা! বিচার করা কি কর্তব্য 
নহে ?” শে 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,--আপনাকে অঃ করিতেছি, এ প্রসঙ্গ 
এক্ষণে পরিত্যাগ করুন|” 

কিল্লাদার বপিলেন,_+এতত্প্রপক্ষের সমধিক আ'লোচন। প্রীতি- 
জনক নহে, তাহা! আমি জানি। কিন্তু আজি আমি হৃদয়ের 
বাসনা ব্যক্ত করিতে ক্কত-সংকল্প হইয়াছি। আমি এই মনোনালিন্য 
হেতু অন্তরে অনেক তীব্র জ্বাল। ভোগ করিয়াছি। ইহার যীমাৎসা 
ক।রবার নিমিত্ত আমি আপনার পিতার সহিত অনেকবার শাক্ষা- 
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তের বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ছুরদৃষ্টি ক্রমে তাহা সংঘটিত 
হয় নাই 1” 

ছুর্ণস্বা্ী বলিলেন,_“আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি 
ভাহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাধী ছিলেন ।” 

কিল্লাদার বলিলেন,--“অভিলানী ছিলাম--া৷ অন্ভিলাঁধী ছিলাম 
বটে। কিন্তু আমার তাহার নিকট সাক্ষাতের প্রার্থন!-_ তাহার 
অনুগ্রহ ভিক্ষা! কর। উচিত ছিল। স্বার্থপর মানবগণ তাহার সমক্ষে 
আমার চরিত্রের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছিল, সেই চিত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
করিয়া তাহাকে আমার প্রকৃত মৃত্তি দেখিতে দেওয়া আবশুক 
ছিল এবং ভাহার চিত্তের শাস্তি সংস্থাপনার্থ আমার ম্যায় সংগত 
অধিকারেরও ভুরি ভাগ পরিত্যাগ করা আবশ্তক ছিল। অদ্য 
সৌভাগা ক্রমে আমি যে পরিমাণ কাল আপনার সংসর্ণে অতি- 
খাহিত করিতে পাইলাম, যদ্দি এই পরিমীণ সময় আমি আপনার 
শিতৃদেবের সহিত একত্র অবস্থান করিতে পাইতাম তাহা হইলে, 
সম্ভবতঃ মিবার অদ্যাপি সেই সম্্ান্ত ন্থপ্রাচীন বংশ-সম্ভৃত বীরকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত থাকিত এবং আমাকেও সেই 
মাননীয় ও প্রশংসিত চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে শক্ররূপে 
বিচ্ছিন হইয়। থাঁকিতে হইত ন11” 

কিলাদার বস্ত্র ছুরা নয়নাবৃত করিলেন ;: ছর্গস্বামীর হৃদয়ও 
বিগত হইয়া উঠিল। এতৎ সন্বদ্ধীয় অন্ঠান্ত বাক্য শুনিবার নিমিত্ত 
তিনি নীরবে অপেক্ষা! করিয়া রহিলেন। 

কিল্লাদার বলিতে লাগ্িলেন,_“আমাঁদের মধ্যে নানা বিষয়- 
ঘটিত বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। রাজ-বিচার দ্বারা এ সকল বিষয়ের 
যথাষথ মীমাংসা করিয়া লওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাঁ্ধ্য- 
কালে মীমাংসিত অধিকার ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রয়োগ 
করিন্তে আমার হই বাদন। ছিল ন1।” 





আবার হূর্গন্বামী বলিলেন,_“মহশিয়, এ প্রসঙ্গ একণে ত্যাগ 
করাই শ্রেয়ঃ। রাজ-বিচারে আপনি যেসকল অধিকার প্রাপ্ত হই- 
যাছেন তাহা অবশ্তই.আপনি ভোগ করিতে থাকিবেন। আমার 
পিতা বা আমি কখনই অনুগ্রহ স্বরূপে কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
নহি ৮ - 

“অনুগ্রহ ? নানা দুর্সম্বীমী আপনার বুবিবার ভুল হইতেছে। 
সঙ্গত ও অসঙ্গত অধিকার এবং অনুগ্রহ এতছুভয়ের অনেক প্রভেদ । 
এখনও আপনার সন্থিত মীমাংসা করিবার অনেক কথা আছে। 
'আমি প্রাচীন, আপনি নবীন। আপনি আমার ও আমার তন- 
যার প্রাণদাতা। আমি অদ্য আপনার ভবনে শাস্তি ভিঙ্ষায় 
আসিয়াছি। যেরূপে হউক শান্তি সংস্থাপন আমার হৃদয়ের বাসনা। 
আপনি কি আমার উদ্দেশ্য নিনানীয় বলিয়া! মনে করিতেছেন .?. 
আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না?” 

বৃদ্ধ কাতর ভাবে ছুর্ণস্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। তুর্নস্বামীর 
স্থির সঙ্কল্প বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন 
না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর বিশ্রামের নিমিত্ত 
উভয়ে পরম্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

ধীরে ধীরে উৎকঠিত ভাবে পদ সঞ্চার করিয়। ছুর্গস্বামী নিদিষ্ট 
বিশ্রাম স্থানে জাগমন করিলেন। তাহার শ্চিত্তের অবস্থা ভয়ানক__ 
তাহার বদ্ধবৈরী আজি তাহার ভবনে । তিনি কি করিবেন, এ 
অবস্থায় কিরূপ বাবহার সঙ্গত. বহু চিত্ত! করিয়াও তিনি তাহার কোন 
মীমাংশ! কন্দিতে না পারিয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন | 
তিনি উন্মত্তের স্তায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ও 
আপনাকে আপনি বারশ্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
অল্পে অল্পে এই প্রমণ্ত ভাব বিদুরিত হইলে তিনি আলো- 
চনা করিতে লাগিলেন/_-“এ ব)ক্তিকে কিসে নিন্দ। করিব? রাঙ্গ- 
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বিচারে যাহা! তাহার প্রাপ্য হইয়াছে তাহাই সে অধিকার করি- 
য়াছে। আমর। সকলেই. অবস্তই রাজকীয় শাসনের অধীন। এ 
ব্যক্তি সে জন্ত অপরাধী হয় কেন? এব্যক্তি সন্বন্ধে আমার ষে 
সংস্কার ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাতআ্বক। আর এব্যক্তির কন্ানা_ 
না সে প্রসঙ্গ আঁর আলোচন। করিব ন। স্থির করিয়াছি--আবার 
কেন?” 

ুরমস্বামী নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং ষতক্ষণ উধার দৌরকর- 
রাশি দেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিব্রার ব্যাঘাত 
উত্পাদন না করিল, ততক্ষণ নিরস্তর স্বপ্নর্ূপে কল্যাণীর স্বর্ণ কান্তি 
তাহার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া দেখা দিতে লাগিল । 

কিল্লাদার রঘুনাথ রায় শয়ন করিয়া নানা বিষয়িধী চিন্তায় ভাস- 
মান হইলেন। ভিনি জানিতেন ষে, অচিরে মহারাণার দরবারে 
বিজয়লিংহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। রামরাজ বিজয়- 
সিংহের হিতকামনায় গগুভাবে নিযুক্ত আছেন এবং ভাহার চেষ্টা 
যে নিক্ষল হইবার নহে, ভাহ! কিক্লাদারের অবিদিত ছিল না| 
অতি সন্ত্রাস্ত বংশীয়, বল বিক্রমশালী, অধুনা! পতিত ও বিপন্ন, বিজন্ব 
সিংহের সহায়তাকক্পে আরও অনেক ক্ষমতাশালী লোকৰ প্রচ্ছর- 
ভাবে নিষুক্ত আছেন, তাহাও তিনি সন্ধীন পাইয়াছিলেন। এমন 
অবস্থায় ছূর্স্বামীর বিরুদ্ধে ভাহার চেষ্টা যে নিক্ষল হইবে তাহা 
স্থির। তবে অশ্রেই সাবধান হওয়া -শক্রতাঁভাব অস্তরিত করিয়া 
রাখা শ্রেয়ঃ বললিক্স! এই স্থকৌশলী রাঁজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ মীমাংসা করিলেন 
এবং কি উপাওয় তাহা সাধিত হইতে পারে ভাহা অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অদ্য অন্থকূল দেবতা সে স্থযোগ ঘটাইয়। দিলেন । 

তাহার মনে এতততিত্ন আরও স্থার্থ-সিদ্ধির বাসনা, ছিল না এমত 
নহে । কল্যানীর যহ্িত ছুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটাইতে পারিলে অনেক 
লাভ। বদিই দুর্মস্বামী অচিরে পদ প্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠেন, তাহা' 
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হইলে, নিশ্চয়ই ভাহার বিষয়ের ভূরি ভাগ পুনরায় ভাহার হত্ত- 
গত হইবে। সেই বিষয়টা পরে ভোগ করা অপেক্ষা নিজের কন্ঠা 
তাহার. অধিকারিনী হয় সে ত তালই। হুর্মস্বামি-বংশও অতি গৌর- 
বান্ষিত বংশ। ইত্যাদি নালা প্রকার বাসন! ধর্মাবরণে আবৃত 
করিয়া অদ্য কিল্লাদার চিরস্তন শক্র সমীপে শান্তি সংস্থাপনার্থে 
সমাগত। 

যখন ভীছারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলে কানাই তৃত্যবর্গকে 
তাড়িত করিবার" নিমিত্ত সঙ্গোরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, সেই ধ্বনি 
কিল্লাদারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার প্রাথ উড়িয়। গেল। 
ভাহার তখন শাস্তা বুড়ির কথা মনে পড়িল। বুঝি আজি শক্রফে 
স্বীয় বনে পাইয়! ছুর্সন্বামী তাহার প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া 
আশঙ্কা হইল। কিন্তু ক্রমশঃ যতই অধিক কথাবার্তা হইতে লাগিল 
ভতই ছুর্সস্বামীর ভাব দেখিয়া দে আশঙ্কা তিরোহিত্ হইয়! গেল। 

সফল চিন্তার উপর আর এক চিন্তা,কিল্লাদারিণী না জানি 
কিমত করিবেন! অদ্য কিলাদার যাহা যাহা করিয়াছেন এ নম্বদ্ধে 
ভিনি তাহার পত্তীর সহিত পরামর্শ করেন নাই। না জানি এ 
সকল কথা শুনিয়া তীচ্ছার কি মত দাঁড়ায়, ইছাও একট! ভাবনার 
কথা বটে। এই সকল চিন্তা,করিতে করিতে কিললাদার নিদ্রিত 
হইয়। পড়িলেন । & 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 








পরদিন প্রত্যুষে শিল্তাভঙ্গ হইলে ছূর্ম্বামী প্রবীণ অতিথির 
সহিত সাক্ষাৎ আশয়ে গমন করিলেন । অন্যান্য কথার পর কিন্তাদার 
পূর্ব রাত্রের প্রসঙ্গ উত্থাশিত করিয়া আপনার দোষ ক্ষালনার্থ যত্ত 
করিতে লাগিলেন । ” 

ছুর্গস্বামী বলিলেন,__“আমাক্ে ক্ষমা করিবেন। ওকথা এখানে 
ফাঁজ নাই। যে স্থানে আমার পিতা ভগ্ন ও হতাশ হৃদয় লইয়া! 
মৃত্যুকাল পর্ধ্যস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, আমি তাহার পুত্র হইয়! 
সেই স্থানে দীড়াইয়া তাহার দুঃখের কারণানুসন্ধান করিতে পারি 
না। পুজ্রের কর্তব্য পালনে হয়ত আমার অধিক অনুরাগ হইতে 
পারে এবং হয়ত অতিথির প্রতি কর্তব্য আমার মনে স্থান ন। 
পাইতে পারে। অন্ত স্থানে, অন্য লোকজনের সমক্ষে, আমরা এ 
বিষয়ের আলোচনায় রত হইব) সেরূপ স্থানে আমরা উভয়ে 
স্বাধীন ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইব।” 

কিল্লাদার বলিলেন,-_“উত্তম কথা । তথাপি আঁমি একটা কথ 
না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। জানিবেন আপনাদের যে সকল 
ভূমি আমার অধিকারভূক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে 
রাজ-বিচারে হস্তাত্তরিত হইয়াছে । অতএব সে জন্য কাহাকেও দোষী 
করা সঙ্গত নহে।” 

ছুর্স্বামী কিঞিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন,_“হইতে পারে আপনি 
যাহা বলিতেছেন তাহা সভ্য। আমি জানি আমার পূর্বপুরুষগণ 
সমরক্ষেত্রে মহারাণার জন্ত শোণিভপাত করিয়া পুরস্কার স্বরূপে 
ভূ-সম্পত্তি লাভ করিনাছিলেন। তাহার পর দেই সম্পত্তি কোন্‌ 


'নিয়মাহুসারে হস্তাস্তরিত হইল তাহা! আমার বুদ্ধির অগম্য। ভীহারা 
কাহারও নিকট তাহা! বিক্রয় করেন নাই, কোন কারণে কোন 
স্থানে তাহারা সম্পত্তি আবদ্ধ রাখেন নাই, ভীহাদের ধরণের দায়ে 
সম্পত্তি বিক্রীত হয় নাই, এবং ভ্রমেও তাহারা কখন . মহারাণার 
বিরোধিতা করেন নাই, স্থতরাং সম্পত্তি বাঁজেয়াগড হুইবাঁরও কোন 
সম্ভাবনা দেখিতেছি নী । এরূপ স্থন্দে কেমন করিয়া বলিব যে, 
স্থারবিচারে তাহাদের সঙ্থা্ছ্ডান্ভরিত হইয়াছে। কিন্ত আপনার 
সরল ব্যবহারে আমিজছ্বতেছি, যে আপনার সন্বন্ধে লোক-মুখে 
সংবাদ শুনিয়া জামার যে সংস্কার জন্সিয়াছিল তাহা! ভ্রমাত্বক । 
আপনি ব্যবহারজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি) আপনার যখন বিশ্বা্ 
এব্যাপারের মধ্যে কোঁন অবৈধ কার্য ঘটে নাই, তখন আমারই 
হয় ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে।” 

কিল্লাদার বলিলেন, _ প্রিয় স্ুহৃৎ ছুর্থন্বামি, আপনার সম্বন্ধেও 
লোকে আমার সমক্ষে যেরূপ বর্ণনা করিগ্লাছে এখন আঁমি দেখিতেছি 
আপনার স্বভাব ও চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব এখন 
আমরা বুঝিতেছি যে, আমর পরস্পর. .পরস্পরের সন্বদ্ধে নিতান্ত 
ভ্রমাত্বক লংস্কারের বশবর্তী ছিলাম। : তবে, হে নবীন : ছর্গস্বামি, 
“কেন আপনি এই প্রবীণ ব্যবহারবিদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন 
ন1?” | 

দুর্মস্বামী বলিলেন,-“না তাহা হইবে না| মহারাণার দর” 
বারে যেখানে রাজ্যের সন্ত্াত্ত সামস্তবর্গ উপস্থিত থাঁকিবেন, সেই 
স্থানে আমাদের এতদ্বিযয়ক কথাবার্তী হইবে। যদি সেই স্থানে 
সমবেত সামস্তবর্গ বিচার করেন যে, আমার মহা সন্ত্রা্ত পিতৃ- 
পুরুষগণ স্বদেশের হিতার্থে শরীরের শোণিত ব্যয় করিয়া ঘে সম্পত্তি 
অর্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে কার্ধ্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, স্থতরা 
লে সম্পত্তি আর তাহাদের থাকিবে না, তাহা হইলে কিল্লাদার 
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হাশর, আঁখি তখর্দ অখনত বন্ধে সেই বিচার গ্রহণ করিব? 
আঁমার ফিসের ভয়? জমায় বীরের হৃদয় আছে, শ্ৃতীক্ষ তরবার 
আছে এবং ছুর্তেদয বর্ধ আছে। ধতদিন এই সঞ্চল থাকিবে 
ততদিন যেখাঁদে ঘর্থন রপবাদ) বাদিত হইবে আমি ভখন সেই স্থানে 
উপস্থিত খাক্চিয়া জামার জীবিকার্জর করিব ।” ৃ 

কথা সমািয় সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ণন্বামী চক্ষু ফিরাইলেন । দেখি- 
পেন, কল্যান অদূরে দড়াছিরা তাহাদের কথাবার্তা শ্রবথ করি- 
তেছেন। তার নেত্র ও বদনের ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যে 
ভতকালে উৎ্সাহপূর্ণ জঙ্্রগি ও প্রশংসার ভাব প্রবল হইয়াছিল 
তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হুইডে লাগিল । উভয়ের নয়নে নয়নে 
মিলন হইলে উভয়েই যেন কিছু লজ্জিত হইলেন-_ঠাহাদের বদয়ে 
যেনকীবিশেষ কোন গভীর তাবের আবিষ্ভাৰ হইল। 

ই সঈয়ে কীনাই নিকটস্থ হইয়। নিবেদন করিল,-প্বাহিরে 
ধঝজম লোক দীড়াইয়। জাছে। সে আপনার লহিত কথা কহিতে 
ঠাছে। 

ছুরগনারী বজিলেন,_-“আমার সহিত কথা কহিতে চাঁহে?” 

কানাই বলিল, “হাঁ, আপনার সহিত করা কছিতে চাহে, কিন্ত 
কথা ফ্কহিবার' জাগে আপনি এফবাঁর জালাল দিয়া লোকটা কে 
ভাহা। দেখিয়া লউন। যে সে আসিবে, আর আমাদের এই মহা- 
মাচ ছুর্গে প্রবেশ করিধে, ইহা জামি ভাল যনে করি না।” 

সুঙর্খাসী বলিলেন,--পডুছি কি ভাবিয়াছ, দে আমাকে দেনার 
কারে প্রেন্তার করিতে আসিয়াছে?” 

“কেনার জন্ট? আপনাকে? আপনার এঈছবের প্রেন্তার? 
ফি ভয়ানক! নি্টয়ই আঙ্গ জাপানি এ বুড়া টাকরের সহিত 
ক কারিতেছেদ 1” 

: ছু্গন্বামী জাগড ব্যক্তির সহিত্ত কথা চির উদ্দেশে 


অয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৯৩ 
গসঞ্রালর হইলেন।. খণনাই লকে সঙ্গে যাভে যাইতে আস্কুট 
বরে বলিল,--“লোকটা খেই হউক, আমি একবার ফালযারিরা। 
দেখিয্ল। আঁপনার সহিত কণা? কছিতে দিত ন11” 

ছুর্স্বামী দেখিলেম, লোকট! আর কেন নহে-বীররলের রর 
শিবরাম| তিনি দরজ।! খুলিয়। দিতে দেশ ক'রলেন। শিবরাম 
প্রাঙ্ষনে উপস্থিত হইলে হর্গঙ্বাী বলিলেন, --“শিবন্বায। বোধ হয়? 
তোমার সংবাদ এই স্থানেই ভুমি ব্যক্ত করিতে পারিবে। ছুর্থে 
এক্ষণে সঙ্জান্ত অতিথিগণ আছেন । তোমার সহিত খেষ লাক্ষা্খ 
যেরূপ অপ্রীতিপ্রদ াবে অবমান হুম তাহাতে তোমাকে শ্রী আতি- 
থিগণের সঙ্কী কইতে বন্দ! অন্বিধি । অতএব তোদ্থার যাহা বক্তব্য 
ভাহা এই স্থানেই ব্যক্ত কর?” 

শিবরায় নিতান্ত সুস্থ ও নিতান্ত মূর্ব হইলেও এ ক্ষেত্রে 
স্বামীর অচিস্ভিতপূর্বব হীন অভ্যর্থনায় সন্ভুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, 
"আমি এক্ষণে একজন বন্ধুর দৌত্য কার্ষে নিযুক্ক) অন্থা হর্ম- 
্বামীর গৃহাগত হইয়া আমি ভাহাকে ভ্যক্ত করিতাম না।” 

“ছুর্ন্বামী বলিবেন,-“তোয়ার সংবাহ্গ কি, স্তাকা সংক্ষেপে র্যক 
কর। কোন্‌ ভাগ্যবান রনক্ষি তোমাকে ফু নিযুক্ত করিয়াছেন?” 
 শিবাম গর্বিত ভাবে উত্তর করিল,৮/আমার র্ধু রাওল বীরবল । ' 
ভিনি জ্জাপনাকে বন্দ যুদ্ধে আক্বান করিরুজেস। ম্সাপনি রাজ 
পুতোচিত ব্যরক্কার করিবেন, ইহাই গ্ার্ঘনা। তাঁহাকে আপনি 
প্রক্ারাজরে অপমানিক্ক রুরিয়াছ্েন, ভিনি বুদ্ধে তাহার প্রাতিশোধ 
লইভে বলিল! করেন। যে দিব জাপমার ন্থবিধ! লেই দিন উতজ্ষে, 
সমান্ত্র লইয়া! খু করেন, ইহাই ভীফার জন্ুরৌধ । আমি নেই 
ুদ্ধকালে মধ্যস্থতা করির%” ' 

ভুর্দস্বায়ী অবাক হইলেন; ভিনি তাঁছার বিগত চারি 
কারণে বিরক্ত করিয়াছেন রলির়া মনে পড়িল না এক্স বলিলেন, 


১৪৮ 1 ৷ ফমল-কুারী 1. ্ 
০১১৭ 
:খ্রতিশোধ-বুদ্ধ_শিবরাম 1 তোমার কল্পনায় ধতদূর সম্ভব 
মিথ্যা কথা যোগায়, হয় তুমি তাহা সান্জাইয়৷ বলিতেছ; আর না 
ইয়। অন্য প্রাতে অধিক পরিমাণ গীজায় দম দিয়াছ। বীরবল 

এরূপ সংবাদ আমার নিকট ফেন পাঠাইবেন ? 

শিবরাম বলিল,_“তাহা৷ দি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আমাকে 
বলিতে হইতেছে যে, আমার বন্ধফে আপনি নিতাস্ত অকারণে 
গহবহিষ্কত করিয়া! দিয়াছেন, আপনার সেই অনৌজন্য বর্তমান 
সংবাদের কারণ ।* | 

ছু্ঘস্বামী বলিলেন, *বীরবল পাগল নহেন ; যাহা না করিলে 
নহে, ভাহাও যেতিনি অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়া লইবেন 
একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর তোমার সম্বন্ধে আমার থে 
মত তাহা বীরবলের অবিদিত নাঁই। তোমাকে আমি অতি সামান্য 
ও অযোগ্য লোক বলিয়া জ্ঞান করি, ইহা জানিয়াও তিনি থে 
তোমাকে আমার নিকট এই সংবাদ আনিতে ভার দিয়াছেন এবং 
তোমাকে মধাস্থ রাধিয়া কোন ভগ্রলোকেই কোন কার্ট করিতে 
সম্মত হইতে পারে না, ইহা জানিয়াও তিনি বে তোমাকে মধ্যস্থ 
স্থির করিয়াছেন ইহা আমার আদেখ বিশ্বাস হয় না? 

শিবরাম স্বীয় অসিতে হাত দিয়া বলিল,_-“আমি লামানঃ ও 
অযোগ্য লোক! ক্ষি্বলিধ আমি বন্ধুর, কার্ধ্যে নিযুক্ত এবং সেই 
কার্ধে্টর মীমাংসা কত্সিতে বাধ্য। নতুবা বুঝাইভাষ-_+” 

ছুর্গদাধী বাধা দিরা' বলিলেন,-_“কিছুই বুঝাই কাজ নাই। 
এক্ষণে ভূমি স্থান হইডে প্রস্থান করিকা আমাকে বাধিত কর।” 

শিবরাম বলিল, "আমার সংবাদের উত্তর-ক্ষি 1” . 

ছু্স্বাধী বলিলেন,_-"রাওল বীরবলকে: বলিও যে, তিনি ঘি 
ভাহার নিকট হইতে আযার নিকট দৌভ্য কার্ষে নিষুক্ত- হইয়! 
আলিতে পারে এরপ কোন উপধুক্জ ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে পাঠাই! 
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দেন, তাহা হইলে তাহার, প্রার্থনায়, আমি কর্মপাত, রিকে 
পারি 1৮ ও | 
শিবরাম বলিল,--“আমার বন্ধুর জিনিষ পত্র আপনার এখানে 
পড়িয়া আছে। তাহা আমাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন 1” . 
“বীরবলের ষে যে সামী আমার এখানে পড়িয়া আছে তাহা 
খামার লোক তাহার হস্তে দিয়া আসিবে । তোমার নিকট, এমন 
কোন নিদর্শন নাই, যাহাতে এ সকল দ্রব্যবিশ্বাস করিয়া, তোমার 
হন্ডে সমর্পণ করিতে পারি ।” 
তখন নিতান্ত অপমানিত ও তগ্রমনোরথ শিবরাম বলিল, 
“তুর্স্বামি, আজি আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অসদ্যবহার করি- 
যাছেন। আপনার এ ছুর্সই বটে। এইরূপ ছুর্গে দন্ছ্যগণ নিঃসহায় 
পথিক ধরিয়া আনিয়া তাহার সর্ধন্ব লুট পাট করিয়। লয়।" 
তখন হুর্ণস্বামী হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, _“ডবে 
রে হতভাগা ! যদি আর একটীও কথা না. কহিয়া এখনি চলিরা না 
যাও, তাহা হইলে লাঠাইয়া ভোমার প্রার্ণ বাহির করিয়! দিব 1” 
ছুর্মস্থামী যি উত্তোলন করান শিবরামের অশ্ব নিতান্ত তীত 
হইয়া দৌড়িতে লাগিল । অভি কণ্ঠে. শিবরাম পড়িতে পড়িতে 
ধাচিয়া। গেল। তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়। অস্বে কফাঁ- 
ঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। ৰ 
ছুর্ণন্বামী ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন, কাদার স্থদুরে হাড়াইযা 
তাহাদের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
' ডিনি বলিলেন--"ী লোকটাকে, আমি যেন গদি মনে 
হইতেছে । কি উহার নাম ?' ৃ 
ছুর্গ। উহ্থার নাম শিবরাম। 
কিল্লাদার। আমি. উদয়পুরে উহাকে দেখিয়াছি। সেখানকার 
কাছারিতে উহার অনেক ছুর্দশা দেখিয়াছি। 
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. সুগর্মামী আছ সহকারে. চিজ কেম.” 

কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,__-“সে অনেক কথা । যদিও 
ভাহা কিছুই নহে, তথাপি তাহা দ্দাপনি ব্যতীত আর কাহারও 
সমক্ষে ব্যক্ত কর] ত্বিধেয় নহে? আস্থন বলিতেছি।” 

এই বলিয়া! কিল্লা্ার দর্গন্বাদীর হস্ত ধারণ করিয়া গুহে প্রবেশ 
'রুরিলেন এবং একটা নির্জন ৰাতারন-সুখে দাড়াইয়া গল্প করিতে 


লাগিলেন । 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


কিগথাদার * : এইরূপ ভাবে গল্প ম্দারন্ভ করিলেন, যেন তাহাতে 
তাঁস্থার কোন অন্ধরাগ বা আসক্তি নাই? কিন্ত তাহার কথায় তুর্গ 
্বাদীর দুখের ক্িন্ণপ তারান্তর প্সিতেছে ড়া তিনি বিশেষ সাব- 
ধানতী সহকারে পর্যাবেক্ষণ করিতে জনখিলেন ॥ পঞ্জির সর হু 
স্বামি, আজি "কালি যেরপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নিতাত 
স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে ; এবং এই সঙ্গেছের ক্ষযোগারলম্বন করিয়) 
লমরে সময়ে প্রবঞ্চনাপরায়ণ ছুষ্ট লোকেরা নিতান্ত জ্ঞানী & সাধু 
লোক্ষকেও বিপজ্জালে বাড়ীক্ছ্ত করিতেছে । বদি সামি যেইরপ কথায় 
কর্ণপাত করিভাম, অর দাপনি অধমাকে যেরূপ কুচক্ী রানী 
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তিজ্ঞ বন্িয়া বিশ্বীস করিয়া আপিতেছেন, যদি আমি বস্ততই সেইরপ 
হইতাম, তাহা হইলে আপনি কখনই.এমন দ্বাধীনতী। উপভোগ করিতে 
পাইতেন না, এবং আমার বিক্দ্ধে আপনার ত্ব ঘাটত বিরোধ কারি- 
বারও সুযোগ থাধিত নাঁ+ তাহা হইলে এতদিন হয় আপনাঁফে উদ- 
দয়পুরের অধরোধে, অথবা আঁর কোন রাজকারাগারে অবরুদ্ধ 
খাডকতে হইত. নচেৎ আপনাকে বিদেশে পলায়ন করিয়া! কো 
প্রকারে সেই টির পার হস্ত হইতে অব্যাহতি, লাভ. ধারিতে 
হইত।” 

হুর্গনামী বলিলেন, "কিল্লাদার মহাশয়, এরাপ প্রসঙ্গ অবলশ্বনে 
পরিহাস কর! বিধেয় নহে; অথচ আপনি প্রকৃত কখ! বলিতেছেন, 
ভাহাও তো সর্ভব বলিয়া বোধ হয় নী। কিরূপে আমি লনেছের 
বিষয়ীভূত হইয়াছিলাম তাহা! আমার বুদ্ধির জগম্য 1” 

কিল্লাধার বজিলেন/--“সঙগেহ ৭ হা ছুর্বন্বাসি, বিষম পঙোহ। 
বোধ হয়, আমি তাহার প্রধাণও জাপলাকে দেখাইতে পারি'। 
দেখি সে কাগজ পত্র আমার সঙ্গে আছেকি না। যদি তাহা 
ছুর্মে না ফেলিরা আসিয়া থাকি) তাহা হইলে সঙ্গে থাকাই সম্ভব! 
ভাল দেখাই ধাউক । টাল এদিকে |” 

লোকনাথ জাসিলে কিলাদার তাহাকে বাক্স আনিতে আদেশ 
করিলেন । লোকনাথ বাক্স লইয়া ফিরিয়া, আসিল । কিলাদার 
বাক্স খুলিয়া কয়েক খানি কাগজ বাহির করিয়া তাহা ছূর্ণন্বার্মীফৌ 
পাঠ করিতে দিলেন। পিতৃত্রান্ধ কাঁলে ছূর্ন্বামী যে সকল উদ্ধত 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তথ্সমন্ত দ্থরঞিত হইগ! মহারাপাঁর 
ফযবারে উপস্থিত হয়। তথায় বিজয় সিংহের উপর কঠিন শান্তির 
ব্যবস্থা হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; ফেবল কিল্লাদার রখুতাঁধ রায়ের 
অপরিমেয় বত্বে, বিশেষ আগ্রহে, এবং নিভান্ত ক্মছুরোধে তাহা 
কার্ধ্যতঃ পরিণত হইতে পানর নাই। এই কাগজে তাহার দুস্পে্ 
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নিদর্শন আহছে। কাগজগুলি. দুর্স্বামীর হস্তে দিয় কিল্লাদার 
সে স্থান হইতে চলির1 গিয়া আপনার কন্ঠার সহিত কথোপকথন 
করিতে নালিলেন। সেখানে কানাই আসিয় উপস্থিত! হইলে তিনি 
তাহারও সহিত হান্য পরিহাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহ্‌র সরল 
ব্যবহার দৃষ্টে, যে কানাই ভাহাকে দুর্ন্বামীর প্রবল শক্র বলিয়া 
জালিত, সেও কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধাবান হইয়! পড়িল। 

ছু্থন্বামী একবার কাগজগুলি পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল কপোলে 
করবিন্যাস করিয়া অনেকক্ষণ চিস্তা করিলেন। তাহার পর ভাবি- 
লেন, হয়ত এ সকল কোন অভিনব কৌশল জাল । এজন্য বিশেষ 
মনঃসংঘোগ করিয়া তৎ সমস্ত আমূল আর একবার পাঠ করিলেন। 
খর্দতীয় বার পাঁঠ সমাপ্তির পর ভিনি ব্যস্ততা সহ যে স্থানে কিন্গা- 
দার ছিলেন তথায় গমন করিলেন এবং নিতান্ত কাতর ও দীন- 
ভাবে তাহার অনীম অনুগ্রহ হেতু স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। যে সময় তিনি মহুরাণী সমীপে বিবিধ কঠিন অপরাধে 
অভিযুক্ত, সেউ সময় যে কিল্লাদার তাহার চরিত্র সমর্থনার্থ 
প্রাণপণ বদ্ধ ও তাহাকে বিবিধ উপায়ে বিপন্ুক্ত করিতেছেন, 
সেই সময় সেই অকৃত্রিম স্থৃহ্ৎ কিল্লাদারকে তিনি বন্ধবৈরী বলিয়া 
মনে করিভেছেন ও তাহার সহিত নিতান্ত বিগর্ধিত ব্যবহার করি- 
ডেছেন বলিয়া যার পূর নাই লঙ্জা প্রকাশ ও বারবার ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে লালিলেম। 

এই কোমল দৃষ্ঠ দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর চক্ষে অশ্রু আবিভূ্তি 
হইল। যে ছুর্শ্বামীকে তিনি নিতাত্ত উদ্ধত বলিয়া জানিতেন এবং 
যিনি ভাছার পিতার দ্বারা অত্যাঁচ|রিত হইয়াছেন বলিয়। তাহার বোধ 
ছিল, নেই ছুর্গত্থামী অদ্য তাঁহার পিভার নিকট ক্ষমার প্রার্থী । 
এদৃশ্য তাহার পক্ষে বিশ্বয়জনক, নূতন এবং হ্ৃদয়-দ্রবকারী। 

কিল্লাদার বলিলেন,-“কল্যাণি, অশ্র মম্বরণ করমা! বন্য 


চা পরিচ্ছেদ। ১১৩ 





প্রকাশ হইজে ফে, জাতী হইলেও নি সর ও 
উচ্চমনা ব্যক্তি; তাহা কাদ কেন মা?” তাহার পর ছুর্নস্বা- 
মীকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন।-“কেন আপনি ক্ষমা প্রার্থনা 'করি- 
তেছেন'? আমি জাঁপনার কি করিয়াছি? আমার বদি আপনার 
ন্যায় 'অবস্থা ঘটিত তাহা হইলে আপনিও অবশ্যই আমার প্রতি 
এইরূপ ব্যবহার করিতেন । আরও দেখুন, আপনি আমার এই 
প্রাণাধিক তনম্লার জীবন রক্ষা করিয়া আমাকে কি শতগুণে 
অধিক খনী করেন নাই?” ৃ 
. ছুর্গবমী বলিলেন, “আমি যাহা. করিয়াছি, তাহা সেরূপ 
সময়ে কেহই মা! করিয়। থাকিতে পারে না| কিন্ত মহাশয় আমাকে 
আপনার দারুণ. শক্র জানিয়াও যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা। বস্ততই 
নিভাস্ত সদাশয়তা, জ্তানবত্তা ও উচ্চন্বদয়তাঁর পরিচায়ক 1৮ 

কিল্লাদার বলিনেন,--“আমরা উভয়েই শবস্ব প্রণালীতে পরস্প- 

রের উপকার করিয়াছি মান্র। আপনি বীর-বীরোচিত কার্ষেঃ 
আমার উপকার করিয়াছেন ।” | 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,”-“আপনি আমার মহুতাশয় য় বু. অন 
দুর্মস্বামী কিল্লাদারকে হৃদয় হইতে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। 
অদ্য ষ্ঠাহার মনোমালিন্য এককালে তিরোছিভ হইয়া গেল! 
প্রেম ও কৃতজ্ঞতা তাহাকে অদ্য বিগলিত করিয়া! দিল । কন্যার 
কোমলতা ও লাবণ্য এবং পিতার সৎঙ্গভাব ও "উচ্চাশয়ত। ভাহাকে 
তাহার পিতার অস্ত্যেষ্টিকালের বন্ধ প্রতিজ্ঞা ভুলাইরা দিল। কিন্তু 
তিনি ভুলিলে কি হয়? সে প্রতিজ্ঞা! জলন্ত অক্ষরে অদৃষ্টের নিশান 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৃ 

তাহার পর -ছুণন্মামী কলযারীর সী. স্বীয় বিসমশ : ব্যব- 
হারের নিমিত্ত কতই হৃদয় নিঃ্থত বাক্যে কটি স্বীকার রূরিতে 
লাগিঝেন। কন্যার নে দিয়া নিরত্তর আনন্াঞ্জ রিগলিত 


৯৫ 
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হইতে লাগিল, তাহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া স্ুবিমল হ্াস্ত- 
জ্যোভিঃ বিভাসিত হইতে আাগিল. এবং. এই চিরস্তন শক্রতার 
তিরোধান হেতু তিনি অপার আনন্দ প্রকাশ করিভে লাগিলেন । 
ফিললাদার এই যুগলের এতার্বশ প্রেমময় ভাব দেখিয়া মনে মমে 
নিরতিশয় জানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ভিনি ভাবিতে 
লাগিঝেন এই কবীর, সাহসী, অতি. উচ্চ-বংশজাত, সদাশয় যুবকের 
মহত কল্যানীর রিবাহ ঘটিলে কি স্বখেরই সম্বন্ধ হয়! অত্যুন্নত 
পদ প্রতিষ্ঠাশালী হইবার নানা স্থযোগ ছূর্স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত 
রহিয়াছে! শুমন সৎপাত্রের সহিত কন্তার বিবাহ পরম প্রার্থনীয়। 
ভখনই আবার কিলীদাঁরবীর মতামতের ফথ। মনে উপস্থিত হইল,_- 
কিল্লাদদার কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেন,_তাহার চিন্তা-গ্রস্থি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল। এই যুগলের প্রেম-পরিণাম আলোচনী। করিয়া বোধ 
হয়, কিল্লাদার যদি সময় থাঁকিতে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের প্রশ্রয় 
নম! দিতেন, তাহা হইলে তীহার পরিণামদর্শিতা হেতু তিনি গ্রশং- 
সিত হইতেন। বর্তমান বিষয়ের পরিণাম আলোচনায় হয় কিলা- 
দারের প্রবৃত্তি হয় নাই, না হয় তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন 
নাই - ৪ 

। তাহার পর কিল্লাদার বলিলেন,“আঁমাকে ব্পেক্ষাকৃত তত্র 
লোক জানিতে পারিয়া বিম্ময়ের প্রাবল্যে আপনি আপনার 
কৌতূহলের প্রধান বিষয় শিবরামের প্রেসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
€স স্বীয় স্বতধান্তের সহিত মহাশয়ের নামও লিপ্ত করিয়াছিল ।” 

- ছু্গস্বাবী_ বলিলেন,_“হততাগ্য__হুরাস্বা! : তাহার সহিভ 
আমার একবার ক্ষণস্থায়ী পরিচয় ঘটিয়াছিল মাত্র। যাহাই হউক, 
এভাদৃশ জঘন্ক লোকের সহিত পরিচয় নিতান্ত অবৈধ । আমার সম্বন্ধে 
সেকি বলিয়াছিল ?% 

. শাহী বৰিয়াছিল তাহাতে আপনাকে রাজবিরোধী বলিয়া 
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সহজেই মনে হইতে পারে। কেহ কেহ শিবরামের কথা শুনিয়া 
আপনি মিবারের অধিকার বিস্তৃত করাইবার বিরোধী বলিয়া মনে 
করিয়াছিল । সেরূপ বিশ্বাসের পরিণাম কি তাহা, আপনার অবি- 
দিত নাই। কেবল হুই ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসের বশ্বর্তা হয় নাই 
এবং তাহাদের মতই দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে ছুই 
জনের এক জন আপনার অকৃত্রিম বন্ধু রামরাজা, আর এক 
জন আপনার নিতান্ত অনুরক্ঞ, অথচ পরম শৃক্ররূপে পরিগণিত 
ব্যক্তি 1” | 

ছুরগস্গামী বলিলেন,--“আমি বন্ধুর ব্যবহারে জন্ুগৃহীত হইলাম, 
আমার শক্রর ্যবহারে আমি অধিকতর বাধিত হইলাম ।” 

কিল্লাদার বলিলেন,-প্রাওল বীরবল_এ ব্যক্তি আজি অস- 
সাবিত উপায়ে আমার ও আমার কন্ঠার নিকট পরিচিত হইয়াছে, 
আমরা যখন অনাথনাথের মন্দির মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
আদেশ ক্রমে একজন সঙ্গী বাহিরের দ্বার অর্গল-বন্ধ করিয়াছিল । 
তাহার পর আমরা যখন বাহিরে আদিব, তখন আর সে, অর্গল 
কোন মতেই খোল! যায় না । বহুদিন তাহা ব্যবহৃত নাই, স্থতরাং 
কোন স্থানে বিষম আট্কাইয়া ছিল। আমর] খন" সেইরূপ বিভ্রত 
তখন বাহির হইতে শব্দ হইল, “আপনারা দ্বারের নিকট হইতে 
সরিয়া বাউন, আমি অর্গল খুলিয়া দিতেছি।" ০/৪ই বলিয়া সে ব্যক্তি 
সজোরে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল; অবশেষে 
অর্গল ভার্গিয়! গেল। তাহার পর আমরা" পরিচয়ে জানিলাম যে, 
তিনি রাওল বীরবল" এবং ভাহারই মুখে গুনিলাম, যে মহাশয়ও 
দেব-মন্দিরে গিয়াছিলেন, কিন্তু একটু পুর্বে চলিয়া আসিয়াছেন। 
আমি তাহার পর আপনার অন্থুসরণ করিলাম । সে যাহা হউক, 
এই বীররল যারা যাইবে দেখিতেছি। শিবরাম যখন ইছার বদ্ধ 
তখন ইহার ভত্রস্থতা নাঁই।” 


১১৬ কমল-কুর্ষারী। 





ছুর্গামী বলিলেন,-প্বীরবল বাক নেন, বির, এরপ 
সংসগ ত্যাগ করা আবস্তীক |” 

কাদার ফলিলেন,-“এই শিবরাম বীরবঙ্লের বিরুদ্ধেও এরূপ 
ভয়ানক কথা বর্পিয়াছিল, যে আমরণ শিবরামকে মিথ্যাবাদী বলি 
হাসিয়া! না উড়াইয়। দিলে তীহারও সর্বনাশ খটিতে পারিত $৮ 

ুর্নস্বামী বলিলেন _শিবরাম ঘাহাই বলুক আমার বিশ্বাস যে, 
বীরবল লক্জাজনক হীন কার্ধ্যে অশক্ত 1” 

কিল্লাদার বলিলেন,-“অবিলম্বে মৃত্যু ভাহার নিমিপ্ত অতুল 
সম্পত্তির পথ উচ্ুক্ত করিয়া দিবে। বীরবলের দিদিমার বির, 
এবং তাহা আমার ভূসম্পত্তির পার্বর্ভা ।” 

ছুর্স্বামী বলিলেন,_“ভাগ্য পরিবর্তনের অঙ্গে সঙ্গে যি বীর- 
ধল্ের বস্থু পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বড়ই” স্থখের 
হইবে ।” 

কিল্লাদার বজিলেন,_-“এক্ষণে চলুন,-গমনের আয়োজন করিতে 
হইবে ।" 
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কিল্লাদার ও কলাণীর অন্থরোধ ক্রমে ছুর্গন্ামী ভাহাদের সহিত 
কমল? পর্যন্ত থমল করিতে স্বীরুতত হইলেন। কিন্তু এ নম্বন্ধে 
।কানাইয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিতে তাঁহার ইচ্ছা! হইল। ভিন 
তদতিপ্রায়ে কানাইয়ের ভগপ্রার, কু্ণকায় প্রকোষ্ঠে সমাগত হইলেন. । 
অভিথিগণ অদ্য প্রস্থান করিবেন জানিয়া কানাই মহানলো মগ্্। ষে 
খাদ্য সামগ্রী এদিক ও.দিক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে 
ভাহাদের সপ্তাহ কাল ষংসার চলিবে, ইহা কানাই স্থির করিয়াছে এবং 
ভখনও সেই. হিসাব করিতেছে । এক একবার কানাই বলিতেছে,”_. 
ভগবানের ইচ্ছায় আমার প্রভু পেটুক পঞ্চানন নেন ॥” 

হগন্থামী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় কানাইর়ের আনন্দ- 
জোত থামিয়া! গেল হুর্ণনবামী কিঞ্চিৎ সন্থৃচিতভাবে কানাইকে 
জানাইলেন যে, তাঁহাকে কিল্লাদারের সহিত কমল! ছুর্ণ পর্যন্ত গমন * 
করিতে হইবে । 

এ কথা শুনিয়া কানাই কম্পিত স্বরে ও নিতান্ত জীন ভাবে 
বলিয়া উঠিল,_-“ন! না ঈশ্বর যেন আপনার এক্সপ মতি না করেম 4৮ 
ু্বস্থামী বলিলেন,_-“কেন কানাই ? ইহাতে ক্ষতি কি?” .. 

কানাই বলিল,-“আমি আপনার হর্ন 1 আমার 'ফোঁন. কথা 
বলা ভাল দেখার না। কিস্ত আমি গ্রাভীন দাস। বিজরদিহহ-__ 
ছর্দস্বামি-আপনি বালক | আঁমি আপনার প্রপিতামহ মহাশয়কে 
দেখিয়াছি, আপনার পিতামহ ও পিদ্ঞার দাসত্ব করিয়াছি এবং আপ- 
নাকে হাতে করিয়া মান্য করিয়াছি ।” 

ছুর্গনামী বলিলেন,-_-“ভাহা নামি জানি। কিন্ত তাহার সহিত 
বর্তমান ঘটনার কি লক্বন্ক আছে? 








১১৮ কঘল-কুমারী। র | 





কানাই বলিল,--“বিজয়সিংহ, প্রভো॥ আছে-নশ্বদ্ধ আছে। 
&ঁ ব্যক্তির সহিত যতই হনিষ্ঠতা করুন, অথবা উহার কন্যাকে 
আপনি বিবাহই করুন, উহার বাটীতে যাওয়া আপনার-_এ ছুর্ণস্বাসি- 
বংশের শোভা! পায় না1” | 

ছুর্ণন্বামীর মনে এ কথার ধাথার্ধ্য উপলদ্ধ হইলেও তিনি হাসিয়া 
বলিলেন,--“তুমি তো! আমার অপেক্ষা অধিকদূর বলিতেছ। 
যাহার বাঁটাতে গমন আমার নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া তুমি মনে 
করিতেছ, ভাহার কন্ঠাকে বিবাহ করায় তোমার ফোন আপত্তি 
নাই! কিন্ত তোমাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন ?* 

কানাই বলিল,-“কি বলিব? কি বলিব? ছুর্ণন্বামি, আপনি 
' গুনিয়। হয়ত হাঁদিবেন। কিন্ত জয়পাল চারণের কথা মিথ্যা হইবার 
নছে। তিনি এবংশের যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজি যদি 
"আপনি কমলায় যাম, তাহা হইলে তাহাই ঘটিবে। হায়, হায়! 
আমাকে বাচির। থাকিয়া ভাহা দেখিতে হইল 1” | 

:. ছুর্স্বামী,_“তিনি কি বলিয়াছেন ?” 

কানাই বলিল,--“ভিনি যাহা বলিয়! গিয়াছেন, ভাঙা এ পৃথিবীতে 
আঁর কেহ জানে না। এই হতভাগাই সেইকথা! জানে । হার, হায় ? 
'এত দিন গিয়া আজি তাহা ঘটিতে আসিল! আমার কপাল 1” ১ 

ছর্সন্বামী বলিলেন, হ্‌ -ভুবাজে কথা ছাড়িয়া দিশা চারণের কথা! 
বল কাঁনাই।” 

ঘর মিশা কাশি কি জাবে কানাই বলদ | 


' “শেষ কমলেশ যবে কমলার যাবে, 
স্ব কুমারীর ভরে প্রণয় যাচিবে। 
মকময় সরোবরে পরাণ হারাবে 
ভার নাম ধরাধামে আর না রহিবে ॥৮ 


পঞ্চদশ প্ররিচ্ছেদ ৷ ১১৯ 





ছুর্গস্বামী বলিবেন,--“ষরুময় সরোবর নি 'মক্ষ- 
স্কুমির যধ্যে খানিকটা খানিকটা! চোরা বালি আছে, তাহাকে; লোকে, 
মরু-সরোবর বলে । কিন্ত কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি ইচ্ছ। পূর্কর্ক সেম্কানে 
যাইতে পারে না। অতএক ভিন কথা ষে মিথ্যা তাহার আর ভুবন 
নাই।* 

কানাই বলিন,_“নে কথা বলিবেন না। উদার রি 
কথ] কহিয়া কাজ নাই। আপনার সঙ্গে গিয়া কাজ নাই! যাহারা- 
আসিয়াছে তাহারা চলিয়া যাউক। আমরা ভাহাদের জন্য অনেক, 
করিয়াছি, আর কিছু করিয়। কাজ নাঁই।” ন্‌. 

ছুর্ণন্বামী বলিলেন,_«তোমার সদিচ্ছার জন্য আমি তোমাকে 
প্রশংসা করিতেছি । কিন্ত তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক | আমি 
সৃতা বা জীবিত কোন কুমারীর প্রণয় ষাজ্ঞা করিতে যাইতেছি না 
মর-মরোবরেও আমার কোন দরকার নাই | ম্ুতরাৎ চারণের 
উক্তির সহিত আদার, কোনই সম্বন্ধ নাঁই 1”. 

এই বলিয়! ছুর্গন্বামী কানাইয়ের নিকট. হইতে বিদ্যায় হইলেন 
এবং প্রাজণে আসিয়া গমনোন্থুখ কিল্লাদারের সহিত মিলিত হইলেন। 
সকলে অশ্বারোহণ করিলেন; কল্যান .শিবিকায় আরোহণ করিলেন ! 
বিদায় সময়ে কানাই আসিয়া! উপস্থিত হইল | কিল্লাদার ও কল্যারী 
নিতান্ত আত্মীর়ভাবে কানাইয়ের হস্তে কিধিও কি্চিৎ পুরস্কার প্রদান 
করিলেন|, কল্যাবীর কোমল তাব দেখিয়া কানাই কিয়ৎপরিমাগে 
ভাহার প্রতি ভক্তিমান হই উঠিল । 

তত্রত্য ছুর্গম ও বন্ধুর পথ নির্বি্গে অভিবাছিত করিবার শি: 
প্রায়ে দুর্ণস্বামী কল্যানীর শিবিকার পার্থে পার্খে চলিলেন। এমন 
সময় কানাই চীৎকার করিয়া হুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিবার 
নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিল । অগত)। হূর্ণশ্বামীকে ফিরিয়া 
আসিতে হইল। কানাই হুর্গস্বামীর অশ্ব বল্গ। ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে 


৬২০. | কমলুরকমারী 


হিরবশবা্ীর হস্তে পদার্থ বিশেষ প্রদান করিল, এবং ধলিল/-*বলিতে 
পারি নাই_লোক সমক্ষে স্থঙোগ হয় নাই। ভিমটী টাকাঁ . 

দিলাম লইয়া ঘাউন। এখনি আমি উহী, পুরষ্থীর পাইয়াছি। 
উহাতে আমার 'কোঁন দরকার নাই, ফিন্তু উহা আপনার মান বজায় 
রবিবার ন্ত অনেক কাঁজে লাগিবে। উহা আপনি লইয়া যাউন।” 
ছর্গসবামী বলিলেন, “আত্বীর-শ্রে্ঠ কানাই, তুমিতো জান 
আমার হাডে কয়েকটা টাকা! আছে। ভুমি ইহা রাখিয়া দেও 1 
আমার যথেষ্ট আছে।” এই বলিয়া জোর করিয়া টাকা কানাইয়ের 
হ্তে গ্রতার্গণ করিলেন এবং বলিলেন,4-“কানাই, এক্ষণে আমাকে 

স্বষ্টচিত্তে বিদায় দেও । আমার জন্য কোন চিত্ত! করিবে না ।” 

কানাই বলিল+-পটাকা লইবেন না । ভাল, এখন না লন সময়াঃ 
স্তরে এ টাঁকা আপনারই কাজে লাগিবে। লইলে ভাল হইত; 'কিল্লা” 

কারের চাকর বাঁকর অনেক ; তাহাদের কাছে মান থাকা চাই” 
ুর্স্থামী বলিলেন, “কানাই ছাড়িয়া দেও। আমি এখন ষাই। 

ভয় নাই, ভাবনা নাই ।» 
 শছুশন্বামী বিজয়পিংহ গমন করিলেন | নিয়তির গতি কে রুদ্ধ 
করিতে পারে এ বংশের পতন বিধাতার লিপি! কে তাহার 
অন্তথ! করিবে 1* গ্রভূভক্ত: বর্ধীয়ান্‌ ভৃত্য এইরূপ আলোচনা 
ক্ষরিতে করিতে ঘতদূরসৃক্ভব ততদুর পর্ধাস্ত তুর্সস্বামীর প্রতি নিনি- 
মেষ ময়নে চাহিয়! রহিল। ভিনি চঙ্ষুরগগোচর হইয়া গেলে কাঁনাই 
নেত্র-নিঃস্ত অঙ্রু মাঙ্ছ্ন করিয়া পুনরায় কহিল-“এঁ বালিক! 
ক কলাছরের উ্মলকমারীতিশামাদিগের সমস্ত সর্বানাশের মূল । 
ও দি না থাকিড_ও যদি বিজয়সিংহের চক্ষে না| পড়িত, তাহা 
হইলে এ বংশের পতনকাল এত শীজ উপস্থিত হইত নাঁ। আীলোকই 
সর্বানাশের মূল । কিন্তু ভাবিয়া কি ফল, সকলই অদূর কর্ম” 
এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে বিষ্ধ ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ 





করিয়া কানাই স্বীয় টির মনোনিবেশ করিল । পি ক | 
স্বামী নিতাস্ত ্ব্টচিতে কলযানর সমভিব্যাহারী হইয়। পথাতিবাছিত. 
করিতে লাগিলেন । কলাশীর লহিত নিয়ত বাক্যালাপ করিয়া 
ছুর্সস্বামীর চিত্ত এতই প্রফুন্ত হইয়া উঠিল যে, তাহার তদানীস্তন 
ভাবভঙ্গি দেখিয়া কিল্লাদার বিশ্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখি 
লেন, ছুর্গস্বামীর প্রকৃতি অধুনা নিরতিশয় কোমলতাময় । তিনি 
মনে মনে শ্রীতি ও গর্ব সহকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন, 
যে, এই পরাক্রাস্ত শক্র এক্ষণে কীদৃশ মিত্বরূপে পরিবস্তিত হইয়াছে, 
এবং কালে মহারাণার কিঞ্চিম্মাত্র অনুগ্রহ লভি করিতে পারিলে 
এই বীর ও সাহসী যুব! কিরূপ উন্নতপদশালী হইয়া উঠিবে।. কিন্ত 
তখনই, না জাদি এ সম্বদ্ধে কিল্লাদারনী কি মনে করেন এই 
আশঙ্কা মনে উপস্থিত হইল। আবার তাবিজেন, “তিনি আর চান 
কি? এমন বীর, সাহস, উচ্চবংশজাত, বিদ্বান জামাতা আর 
কোথায় পাইবেন? এক্প সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমতী ভ্রীলোকই আপত্তি 
করিতে পারেন না। কিন্তু-_কিল্লাদার মনে মনে বুঝিলেন, যে, 
কিল্লাদারণীর বুদ্ধি কখন কোন্‌ দিকে যায় তাহার স্থিরতা নাই। 
ভাবিলেন,-ষদি এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া-এই দুর্দান্ত শক্কর সহিত. 
সস্ভাব স্থাপনের এমন স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য সম্বন্ধ, 
স্থির করেন, তাহ। হইলে নিশ্চয়ই বুঝিব যে তিনি পাগল ।” 
সন্ধ্যা হইক্সা গিয়াছে এমন সময়ে তাহার! পর্মলা দুর্গের সমী- 
পবর্জী হইলেন। ছূর্মপ্রবাহী, সমুন্নত বৃক্ষরাজির মধ্যবর্তাঁ, পথ দিয়া. 
তাহারা চলিতে লাগিলেন। তরুনিকর হইতে বাস্ুপ্রবাহ হেতু মৃদু 
শ'। শ' শব্দ হইতে লাগিল । যেন তাহারা তাহাদের চিরস্তন স্বামীকে 
অদ্য নবীন স্বামীর সহচরবৎ্ সমাগত দেখিয়া বিষাদভারে নিশ্বাস 
তাগ করিতে লাগিল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়! ছুর্বন্বাম্থীর মনও 
ভাবান্তর পরিগ্রহ করিল এবং তিন ক্রমশঃ নীরবতা ,অবলম্বন 
৯৬ 





কারিলেন। যে সময় তিমি এবং তাহার পিভা! চিরফ্িনের নিমিত্ত 
ভীহাদের এই চির-নিবাঁপ পরিতাগ ধরিয়াছেন দে সময়ের 
কথা এক্ষণে ভীহার মনে পড়িল । সেই চিরপরিচিত 'ভবনের পুরো।- 
ভাগ হইতে গবাক্ষাদি ভে করিয়া আগতগ্রায় প্রভুর অন্ার্থনার্থ 
ব্যস্ত ভৃত্যবর্গের হন্তন্থিত চলিষুণ আলোক ও এক স্থানে স্থির, 
সমুজ্জম আলোক সমূহ তীহার নেত্র পথে পতিত হইল | যেস্থান 
(্বীরিক্র্য হেতু তাহাদের অধিকার কালে মলিন ছিল, অদ্য তাহা! 
আনদী ও উৎলাহময় । হুর্ণন্বামী ছূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে 
ভকম তাঁহার নিজ সম্পত্তি ছিল অধুম] তাহা! পরের | অদ্য তিনি 
দেই পরের ভবনে উপস্থিত । তাহার চিত্ত অবগ্ঠভাবী যন্ত্রণায় 
ও্রগীড়িত হইয়! উঠিল, তাহার মুখমগুল গ্ভীয় ভাব ধারখ করিল । 
বুদ্ধিমাম কিল্লাদার ছুর্গন্বামীর মুখ দেখিয়া! তীহার তদানীভ্তন মনের 
ভাৰ বুঝিতে পারিলেন এবং সাবধানতা সহকারে বিশেষ রূপ অত্য- 
এনা কার্ধ্যে বিরত হইলেন। 
, প্লে প্রকোন্ঠ হইতে ধিশ্রামার্থ সকলে প্রকোষ্ঠীস্তরে গমন করি- 
লেম। তথায় ছুর্গের বর্তমান অধীশ্বরের ধনবতার পরিচায়ক নানা- 
বিধ গৃষ্ব-সঙ্জ। ছুর্থস্বামীর মেভ্র-পথে নিপতিত হইল | তাহাদের সময়ে 
সেই প্রকোষ্ঠের ফে ভাব ছিল তাহাও ভীাহার স্মরণ হইল । দ্িতি- 
গ্রান্তে ধেয়ে সনে তীহার পূর্বপুরুষগণের চিত্র বিলশ্িত ছিল এক্ষণে 
কিল্লাদার ও তীহার আত্মীরগণের চিন্ব তত্বৎস্থান অধিকার করি- 
যাছে। এ ছৃশু তাহার হৃদয়কে মিতান্ত ব্যথ্থিড করিল । 
ফিল্লাদার ছুর্খনামীর হৃদয়ভাব অনুমান করিয়া এবং এবস্থিধ 
ভার-প্রধা প্রতিকুদ্ধ করা বিধেষ ভাবিয়া তাহাকে বজ্জাঁদি পরিব- 
ভন করিষ্া জলযোগ করিতে অন্ুয়োধ করিলেন। কিন্তু ছুর্ণন্বামীর 
' চিত্ত তথ্কালে ত্রপ্ পরিবর্তন সমৃছ পর্ধযালোচনা় এতাদৃশ নিবি 
যে, তিমি কিন্লাদারের অদন্থরোধ গুলিয়াও গুনিলেন মা, সুতরাং 


পঞ্চশ পরিচ্ছেদ । ১৩ 





কোন উল নি! দবিসভীয়বার কিরন কি 
ফরিলেন| তখন হূর্মস্বা্মী বুঝিলেন ষে, ভাছার ব্যবহার নিভান 
ছুর্বল-হৃদয়তায় পরিচায়ক হইয়া পড়িতেছে। তিমি সবলে জিনতকে 
সে চিন্তা-ন্রোত হইস্তে ফিরাইলেন এবং ছুর্ণন্বামীর সহিত ঘের 
নির্বিকার ভাবেই কথা কহিতে লাগিলেন । 

বলিলেন,-/কিল্লাদার মহাশয়, প্রকোর্ঠের আপনি যে শ্রীবর্ধাম 
করিয়াছেন, জামি ভঙ্গর্শনে কিয়ৎপন্িমাণে নিবিষ্টচিতত হইয়াছিলাম, 
একথা বলাই বাছুলয| আমার পিতাঁর ভাগ্য-নেমির নিম্লগন্ছি 
হইলে তিনি গরায়ই জনহীন স্থানে অবস্থান করিতেন স্ুতরাৎ এ 
প্রফ্ষোষ্ঠ প্রায়ই ব্যবস্বত হইত নাঁ। কেবল যেদিন কোনও কারণে 
আমি বাহিরে ক্রীড়া করিতে না! যাইতাম, সে দিন এই প্রকো্ঠ 
আমার ক্রীড়াগার হইত। ফেস্থীনে এক্ষণে এ সুত্র রজত-আসন 
শোভা পাইতেছে গর স্থানে আমার ধন্ুরর্বাথ থাকিত, আর এ কোণে 
আমার নাঁনা প্রকার ক্রীড়া-সামগ্রী নঞ্চিত ছিল; আরষে স্থানে 
এক্ষণে আপনার এই মণিমুক্তা-খচিত 'কাঁলর ঝুলিতেছে এই স্থানে 
আমখর সাধের তোতা! পাখীর দাঁড় হুলিত।৮% ৃ 
, কিল্লাদার কথার এবন্ষিধ গতি ফিরাইয়! দেওয়া নিতান্ত জাব- 
স্ন্ড মনে করিয়! কলিলেন,-_আমার একটা ছেলে আছে, ত্যাঙ্কারও . 
প্রকৃতি ঠিক আপনারই মত-_সেও এরূপ বাহিরে থেলিতে না 
পাইলে মহা অন্থথী হয়| তাইত সে যে পর্ঘনিও এখানে আসে 
নাই-_জাম্ডরধ্য বটে । লোকনাথ! দেখত মুরারি কোথায়! আমার 
বোধ হয় আর কিছু নগ্ন, সে কল্যানীর সক্কে সঙ্গে খুরিতেছে। 
আপনাকে বলিব কি ছুর্গন্গামি মহাশয়, বাড়ীর লমন্ত লোকই জামার 

ধীয়েয়েটার মন যোগাইয়। চলে 1. 

স্থকৌশলী (কাদার প্রসক্ষতঃ কল্যানীর কথ। উদ্যাপন লেন 
তথাপি ছৃরস্বাীর মন শেদিকে গ্গাকুষ্ট হইল না। তিনি পুনরায় 
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বলিতে লাগিলেন,-_“আমরা যৎফালে এই ছুর্গ চিরদিনের নিষিত্ত 
পরিত্যাগ করি, তখন কয়েকথানি প্রতিমূর্তি এবং অস্ত্র শঙ্র এই প্রকোঠ্ঠে 
ফেলিয়। গিয়াছিলাম। সেগুলি এক্ষণে কোথায় স্থানাস্তরিত হইয়াছে 
তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় দোষ আছে কি?» 

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, _"অবস্থ--সে গুলি__কি 
জানেন ?-_এই প্রকোঞ্টা আমার অবর্তমানে সঙ্জিত, হইয়াছিল । 
জানেন তো দ্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে লৌকজন কাজে কত অবহেলা 
করে ! . আমার বোধ হয়--আঁমি বিশ্বাস করি, সে গুলি নষ্ট হয় নাই। 
এ সকল সামশ্রী প্রকৃত অবস্থায় যদি আমি মহাশয়কে প্রত্যর্পণ করি, 
ভাহা হইলে মহাশয় তাহা! আমার হস্তে গ্রহণ করিবেন কি?” 

ছুর্গস্বামী অন্থ্রাগ ব্যঞ্জক মস্তকান্দোলন সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন এবং পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্টচিন্ত হইলেন । 
এমন সময় কিন্লাদার-তনয় মুরারি পিতার নিকট ব্যস্ততা সহকারে 
উপস্থিত হুইয়। বলিল,_-"দেখ বাবা, দিদি এবার কেমন এক রকম 
হইয়া বাটা ফিরিয়াছে। পঞ্জাব হইতে আমার জন্য সনাতন যে ঘোড়। 
কিনিয়া আনিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্ত দিদিকে আস্তাবলে আসিতে 
বলিলাম, দিদি .কিছুডেই আসিল না।” 

কিল্লাদার বলিলেন,_-“ভোমার দিদিকে এজপ্ অবরোধ করাই 
ভাল হয় নাই।” 

সুরস্ত মুরারি বলিল,_* “এঠ, তবে দেখিতেছি তুমিও কেমন এক 
রকম হইয়া উঠ্িয়াছ। আচ্ছা দাড়াও, মা বাড়িভে আন্মথক আগে, 
তখন তোমাদের সকল নষ্টামি ভাঙ্গিয়া দ্বিব 1” 

_কিলাদার নিভাঁস্ত বিরক্তি সহকারে বলিলেন,-*জেঠা মহাশর 

থাম। তোমার গুকু মহাশয় কোথায় ? 

।*গুরু 'মহাশক় শৈলম্বরে বিবাহ দিতে গিয়াছেন।* এই. বলিয়া, 
ছ' ছু' করিয়া! বালক একট! গাঁন ধরিল। 





তাহার পিত। বলিলেন,_-“তোমার গরু মহাশয় বেশ কাজের লোক 
দেখিতেছি। তিনি তোমাকে কাহার হন্তে রাঁখিয়। গিয়ছেন ?” 

বালক সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,_-“কেন রঙগুয়া ভীল আছে? জনার্দ্দন 
সহিস আছে, আর তা ছাড়া জমি এখন বড় হইয়াছি, আমার 
রক্ষক আমি এখন আপনিই ।” ও 

কিল্লাদার বলিলেন/--“বেশ-শিকারী রঙুয়! ভীল, আর সহিন 
জনার্দন যাহার সঙ্গী ভাহার যত বিদ্যা হইবে ভাহ! বুঝা যাইতেছে।” 

সুরারি বাধা দিয় বলিল,-“বাঁবা শিকারের কথা যদি তূলিলে 
তবে বলি গুন। তোমরা বাটা হইতে চলিয়া! গেলে রঙা যে এক 
হরিণ মারিয়াছিলঃ তাঁহার মাথায় ৮ট! পালা! দিদি গল্প করিল, 
তোমরা নাকি এই কয়দিনের মধ্যে একটা হরিণ মারিয়াছ, তাহার 
দশটা পাল! | হী বাবা, দিদির কথা কি সত্য?” 

কিল্লাদার বলিলেন,-“দত্য যিথ্যা জানি না। তোমার যদি 
হরিণের গল্প শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাঁকে, তাহ! হইলে বীরের 
নিকট যাও, উনি ছুর্ন্বামী বিঅয়লিংহ |" 

এই বলিয়া কিনার দুর্গন্থামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন ) 
ছুর্মস্বামী তৎকালে পিতা ও পুত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিবিষ্ট 
চিত্তে একখানি চিত্র পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন | ছুরস্ত মুরারি দৌঁড়িয়া 
তাহার নিকটস্থ হইল এবং তাহার কুঁপড় ধরিয়া বলিল, 
“শুনুন মহাশয়-যদি আপনি”-বালকের কথা শেষ হইতে না 
হুইতে, দুর্গন্বামী কিরিয়! দাড়াইলেন ৷ তাহার বদন মুরারির নেক্র- 
পথে পতিত হুইবামাত্র সে নিভান্ত সন্ভৃচিত ও ভীতভাবে কয়েক 
পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার লজীবতা ও প্রসুল্পতা বিনষ্ট হইয়া 
উঠিল এবং ভাঁহার মুখের কথ! মুখেই রহিয়া৷ গেল । 

ছুরগস্বাধী বলিলেন,_-আইস, আইস আমার নিকট গাবিস। কি 
বলিতেছিলে বল।” 
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কিল্লাদার বলিলেন, _“যাঁও রি কাছে যাু। দ্বি 
তুমি এত মুখচোরা কেন হইলে?” 

বালক কোন কথাই শুনিল না। পে ধীয়ে ধীরে একেবারে 
পিতার কাছে 'সসিয়। ৮ ছুর্ন্থার্মী সে দিক হইতে নয়ম 
ফিরাইলেন। 

কিন্লাদার রলিলেন,-“দুট ছেলে ! ছুর্গগামীর সহিত কথ! ক্ষহিলে 
না কেন?” 

বালক জস্ফুট ম্বরে বলিল,-“কথা কহিব কি?--আমার ভয় 
হইতেছে ।” রঙ 

“ভয় হইতেছে! হতভাগ্য ছেলে! ভয় কিদের ?” এই বলিয়া 
কিল্লাদার বালকের গালে একটী চড় মারিলেন। 

বালক সভয়ে বলিল,-£ও লোকটার চেহারা শঙ্করসিংহ দুর্গ 
গ্বামীর চেহারার মত কেন ?* 

পিতা বলিলেন,--“কাহ্ার চেহারা, বোক ছেলে? আমি তাৰি- 
ভাম তুই নিতাস্ত আহাম্মক, এখন দেখিতেছি ভূই নিতাত্ত পাগল 1” 

মুরারি বলিল,--“আমি বলিতেছি এ লোকটার চেহারা ঠিক 
সেই শঙ্করসিংহের চেহারার যত। সেই ছবিখানি আজি যেন জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। কেবল ভফাতের মধ্যে এ লোকটার দাঁড়ি গেঁপ 
তেদন ময়, আর গায়ের জামারও একটু ঞ্ৰাভেদ আছে-” 

কিল্লাদার বলিলেন,“ ছেলে, শঙ্করসিংহ মিরর 
পুরুষ । কাজেই উভদ্নের চেহার। এক. রকম।” 

জুরারি বলিল, টি 
ঘি একরকম হয়, তাহা হইলেই মহা! বিপদ। গুনিয়াছ তো বাবা, 
নেই শঙ্করসিংহ তোমার পূর্ববর্তী কিল্লাদারকে কেমন বিনাশ করি- 
ক্লাছিল। এখবও  ফেওয়ালের গায়ে ভাঙার ভি গাছে। ইনিও 
যদি সেই রূপ করেন ?” 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । | ১) 





কিলাদার বালক প্রদভ্ভ এই সম্ভাবিত চিত্রে শ্ীতিলাভ করিলেন 
মা'। বলিলেন,_-“ডুপ, কর, বকা ছেলে 1” 

এমন সময় লোকনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, খাদ প্রস্তত হইয়াছে। 

সঙ্গে সঙ্কে ঘরের অপর এক দ্বার দিয়! ভিন্ন সঙ্জায় সঙ্জিতা 
কল্যাী আগমন করিলেন। তাহার এই অভিনব সঙ্জায় তাহাকে 
বর্শনমাজ্ ছুর্গন্দাীর চিত্তের তদানীত্তন পরুষ ভাব সমব্ত তিরোহিত 
হইয়া গেল। কল্যানীর কমনীয় কান্তি দুর্সন্বামীর চক্ষে পরম পবি- 
ত্রতায় পরিপূর্ণ বলিয়! প্রতীত হইল এবং সেই নিষলঙ্কা শবীন| 
শিতার ক্ুর বুদ্ধি বা মাতার ওদ্ধত্য প্রভৃতি দৌষ সংস্পর্শ পরিশূন্যা 
বলিয়া স্বতই তাঁহার বোধ হইল | উৎসাহশীল কল্পনাপ্রিয় বুবক-দয়ে 
সৌনর্ষ্যের এমনই যোহমত্ত্র! 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
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আগছারাদি ব্যাপারে সে দিন কাটিয়ার্পগেল। মুরারির ভীতভাঁক 
গু সগ্ষোচ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিদুরিভ হইয়া আসিল এবং পরদিন 
সে ছুর্গস্বামীর পছিভ স্গয়ায় লিগ্ত থাকিবার পরামর্শ স্থির করিল 
অনুরোধ পরভন্ত্র হইয়। দুরগন্বামী ফেবল পর দিন মাধ কমলার অব” 
গ্কান করিষেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আর একটা নিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয় কার্ধ্য স্বৃতিপথাগত হওয়ায় অগত্যা তাহাকে জারও একদিন 
থাকিতে হইল | তাহাদের চিরান্গ্ত ও গুভাকুধ্যারী শার্ত। বুড়ীর 


১২৮ [... কমল-কুমারী |. 





সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া এস্থান ত্যাগ কর! তিনি নিতান্ত 
অবিধেয় ব'লয়া মনে করিলেন। অতএব শান্তার সহিত সাক্ষাতের 
নিষিভ্ত তাহাকে আর এক ন্দিন থাঁকিতে হইল |. . | 

প্রাতে তিনি শান্তার সহিত সাকাতাতিপ্রায়ে ছুর্গ হইতে নিক্তান্ত 
হইলেন! কল্যাণী তাহার পথপ্রদর্শিক। রূপে চলিলেন। মুরারি'ও 
তাহাদের সঙ্গী হইল | কিন্তৃসে দুরভ্তবালক সঙ্গে থাক। ন! থাকা 
সমান হইল। পথে কোথায় একটী নকুল এদিক হইতে ওদিকে চলিল 
--সে তাহারই অন্গনরণ করিল । কোথায় একটা পাখা ডালে বপিয়া 
শব করিভেছে-সে তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত টিল লইব! 
ছুটিল। কোথায় একটা পর বনের মধ্যে বেড়াইতেছে দেখিয়া 
সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত করিতে আরম্ভ করিল। 
এইরূপ নান! ব্যাপারে মুরারি তাহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিল 
না। ন্ুতরাৎ তাহার ছুইজনে কথা বার্ড কহিতে কহিতে 
অগ্রসর হুইতে লাগিলেন। যুবক যুবতীর কথার তরঙ্গ ক্রমশই 
গাঁ হইয়৷ উঠিল । এই চিরপরিচিত অধুন। পরহস্তগত প্রিয় স্থান- 
সমূহ দর্শনে ছুর্ণস্বামীর চিত্তে অবশ্তই বে আবেগ জন্মিতেছে ভদ্বি- 
বয় কল্যান এমনই কোমলতা পুর্ণ মধুর ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, 
তৎশ্রবণে, হুর্মস্বামীর হদয় যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করিল এবং তীহার 
সমস্ত ক্লেশ ও সকল যাতনাই যেন সার্থক বলিয়া বোধ হইল । 
তিনি ভদম্থরূপ বাক্যের স্ধারা কল)াণীর, কথার প্রছ্যত্তর দিলেন। 
কথার ভঙ্ষি গাড় হইতে লাগিল। কল্যাণী তাহাতে শ্রীতিলাভ 
করিলেও এতাদ্বশ বাক্য শ্রোত প্রতিরুদ্ধ করা আবশ্তক বলিয়া 
মনে করিলেন |, ছুর্ণন্বামীও বুঝিলেন যে, তিনি অধিক দুর অখ- 
সর হইয়াছেন এবং এখনও বাক্য সংযত করিতে ন৷ পারিলে, 
কাজেই প্রেমের কথা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকং অসম্ভব ! 
ভিনিও সেচ্ছায় তাদৃশ প্রসজ পরিত্যাগ করিলেন । 





দেখিতে দেখিতে ভাহারা শাভার রি সমীপে উপনীত 
হইলেন । কুটার খানি জীর্ঘসংস্কার হেতু অপেক্ষাকৃত পরিক্ষার 
দেখাইতেছে। নেত্ররত্ব বিহীন শ্যস্তা সেই বৃক্ষমূলে বলিয়া ছিল। 
আগন্তকের। নিকটস্থ হইলে শান্তা বলিয়া উঠিল,_কল্যাণি দেবি! 
আমি পদ ধ্বনি শুনিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি । কিন্ত তোমার 
সবজে ষে ভদ্র লোকটি আ'সিয়াছেন, ভিনি নিট তোমার পিতা 
নহেন 1» 

কল্যাণী বলিলেন, “কেন শান্তা ? এই শু মধ্যে কঠিন 
স্ৃত্িকার উপর পদধ্বনি শুনিয়া তুমি কেমন করিয়। স্থির যীমাংস! 
করিলে ?” 

শাস্ত। বলিন,_“ৰৎসে ! দশ্নি শক্তি না থাকায় আমার শ্রবণ- 
শক্তি এত তীস্ম হইয়াছে। পূর্বে যে শব্ব আমি তোমাদের সার 
লক্ষ্যই করিতাম না, এখন তাহী শুনিয়া! বেশ বিচার করিতে পারি । 
অভাব ইহজগতে বড় অদ্ভুত শিক্ষক । যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে চক্ষু 
. হারাইরাছে, তাহাকে অবশ্যই প্রফারাস্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
হইবে ।% 

কল্যানী বলিলেন,_“তুমি একজন পুরুষের পদশব্য শ্রবণ করি- 
য়াছ, তাহা! আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু সে শব যে আমার 
পিতার নহে, ভাহা ভুমি কিরূপে বুবিলে ?” ৮৮ 

“গুভে! বর়ঃ-প্রবীণের গতি ভীতভাব ও সতর্কতায় পূর্ণ । 
তাহাদের পদ নিতান্ত ধীরভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে উিত এবং 
লন্দিগ্ধভাঁবে পুনঃ স্থাপিত হয়। আমি এক্ষণে যে পদধ্বনি শ্রবণ. 
তরিলাম তাহা যৌবন-্থলত ক্রতভাব ও দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ ৷ যদি 
আমি আমার অসঙ্গত মীমাংসায় বিশ্বাস করিতে সাহস করিতাম 
তাহা হইলে বলিতাম যে, ইহ ছর্শনামীর পদধবনি 1” 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,__”ঙ্রাতিশক্তির এতাদৃশ তীক্ষতা আমি ন! 
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প্রত্যক্ষ করিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না । শান্তা, 
গ্রকুতই আমি হূর্শ্বামী_-তোমার ূর্ব-শ্রভুর পুত্র ৮ 
বিশ্মট সন্থলিত ভীৎফার লহকারে শান্ত বলিয়া উঠিল, _. 
“আপনি-ছুর্শসামী-আপনি_এখামে_এই লোকের সঙ্গে? এ 
কথা বিশ্বাগ হয় না). আমি ন্পামীর এই ক্ষীণ হন্ডে একবার 
ভোমার বদন স্পর্শ করিয়া দেখি, ঘাহা শুনিলাম স্পর্শ ঘারাও 
ভাহাই বুঝা যায় কি না” | 
_. ছুর্স্বামী শান্তার পার্থে উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধা ধীরে 
বীরে শবীয় কম্পমান ক্ষীণ হস্ত ছুর্স্বামীর বদনে বুলাইল | তাহার পর 
বলিল,._“ঠিক বটে। কঠস্বর ও মুখের ভাবু উভয়ই ছূর্গস্বামীর বটে । 
বঙ্গনের সেই উচ্চ অহস্কৃত ভাব, স্বরের সেই সাহসিক ও তেজঃপূর্ণ 
ভাব । কিন্ত ছূর্ন্বামি, ভুমি এখানে কেন? তোমার শক্রুর অধি- 
কারে এবং ভাহারই কন্তার সে ভোঁমার কিকাজ?” 
. বীয়বর মহারাপ। প্রভাপসিংহের পুত আমরসিংহের সমরান্্রাগের 
ন্পত। ঘটে শহুগত যামস্তগপ যেূপে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
সহকৃত উৎসাহপূর্ণ অন্থযোগ করিয়াছিলেন, অদ্য এই চক্ষুহীন? বর্ধীরসী 
ই নবীন প্রনভূকে মেইরূপ তাবে অনুযোগ করিল । টা 
কলা শরবস্থিধ অগ্রীতিকর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় 
_ বঙ্গিলেন,_শাস্তা, দূর্ণ্বামী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 'আসি- 
বিশ্ব পহঙ্কারে বৃদ্ধা বলিল, _ “বটে !” 
.. ক্কল্যাী বলিজের,-৭দ্মামি জানিভাম, উহাকে তোমার কু্টীরে 
কআআনিলে উনি আনক্িন্ত হইবেন” : 
ছরবন্বা্মী বলিলেন, “আমি কিন্ত এ স্থানে এতদপেক্ষা অধিকতর 
আত্তরিক অভ্যর্থনা লীভ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম1” 
ৃদ্ধ' আপনা আপনি বলিতে লাগিল,-“ইহা অতীৰ জাস্চর্য্য 
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কিন্ত ভগবানের .কার্ধ্য মানবের কার্ধ্যের অন্থরূপ নহে এব ভীহার 
শাসন ও দও যে দে উপায়ে সংঘটিত হয় তাহাও মন্থব্য-আানের 
অতীত। শুন তরুণ পুরুব, ভোমীর পিস্ৃপুরুষের! জদমনীয় 
ছিলেন, কিন্তু ভাহারা উদ্চাশয় শক্ষ ছিলেন? তাহার! অতিথির 
আবরণে জানত হইয়া শক্রর সর্বনাশ সাধনের বাসনা করিল 
না। কুমারী কল্যানীর সহিত তোমার চরণ কেন খুরিভেছে ৭-- 
ভোষার হৃদয় রখুনাথ-তনয়ার হৃদয়ের সহিত সমতত্ত্রী যন্ত্রের স্যার 
ধ্বনিত হইতেছে কেন? ঘুবক, যে ব্যক্তি অসছুপায়ে প্রতিহিংস৷ 
চরিতার্থ করিবার উপার অন্বেষণ করে--” 

নিভান্ত বিরক্তির সহিত রূঢ় ভাবে বিজয়সিংহ বলিয়!, উঠি- 

১-"হতভাগিনি, ধিক তোমার রসনায়! তোমার স্বন্ধে যেন 
প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে । লানিও, ইহজগতে এই নবীনার 
অনিষ্ট বা অপমান নিবারণার্খ-ম্সামার অপেক্ষা প্রস্তত ও অগ্রগামী 


ব্ছুঅআর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।” 
স্বদ্ধা বিষ্ক স্বরে কহিল,--/কি, এত! তবে ই ভোমাদের 
সহায় হউন ।* ৮2? 


কলাযাধী শান্তার কথা ভাল » বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে 
বলিয়া উঠিলেন,-_-"শাস্তা,  ভাহাই হউক এবং জনাথনাধ ডগ- 
ধন তোমাকে জ্ঞান “ও বুদ্ধিদান করি রতি ককন। কিন্ত 
তুমি হদি তোমার বহুগপর্র চিত প্ভার্থনা না করিয়া 
শ্রন্নপ ছূর্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে থাক, তাহা! হইলে লোকে 
ভোযার সম্বন্ধে যেরূপ বলয় থাকে তোমার 7 হত 
ভাহাই বলিবেন ।” 

শাস্ভার কথাবার্তা অসংলহ বলিয়া ভাবীর যনে হিজর, 
শ্লাছিল, এন্দন্চ তিনি জিজ্ঞালিলেন,_-“লোকে কি বলে ?* 

এই সময় মুরারি আসিয়। উপস্থিত হইল এবং ছুর্সন্বামীর কাণে 





কাখে ফুদ্‌ ফুস্‌ করিয়। বলিস, _ “লোকে বলে ও উরি 
রাজবিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত ।* 

তখন শান্তা তাহার ক্রোধ-প্রদীপ্ত অথচ ষ্িশকিবিহীন বদন 
মুরারির দিকে কিরাইয়া বলিল,_“কি-তুমি কি বলিতে? 
আমি ডাইন এবং আমাকে র্লাজ-বিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত, 
কেমন ৭” , 

ম্ুরারি আবার ফুল্‌ ফুন্‌ করিয়া বলিল,--“দেখুন মহাশয় কাণ্ড 
আমি এমন আন্তে আস্তে বলিলাম স্ভথাপি বুড়ী শুনিয়াছে।” 

বৃদ্ধ পুনরপি তীব্র স্বরে বলিতে লাগিল,_-গ্যদি অত্যাচারসি! 
পরশ্বাপহারী, দীনহীনের ন্গুখচর্ণকারী,. অতীত কীর্ভিবিলোপকারী 
এবং প্রাচীন বংশ-গৌরব বিনাঁশকারী. ব্যক্তির সহিত আমাকে 
একসঙ্গে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত কর। হয়, তাহা হইলে আমি হাসিতে 
হাসিতে মরিতে লম্মত আছি।৮ | | 

কল্যাধী বলিলেন,_“কি ভয়ানক! আমি এই পরিভ্যজন 
ব্ধীয়সীর এতদপেক্ষা মনস্চাঞ্চল্য আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই; 
কিন্তু বয়দ ও দারিজ্র্যে সকলই ঘটাইয়া থাকে । আইস মুরারি, 
আমর] চলিয়া যাই। শান্তা বোধ হয়, কেবল দুর্গন্নামীর সহিত 
কথ। কহিতে বাসন! করিতেছে ।” ভাহার পর বিজয়সিংহ্ের সুখের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন,_-“আমরা। গৃহাভিমুখে চলিলাম 7; পথিমধ্যে 
রায়মল উৎসের সমীসে আষরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিৰ 1১» 

স্বাহারা চলিয়া গেলে শান্ত! হুর্গন্বামীকে বলিল._- “তোমার 
ভালর জন্য আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়! তুমিও কি অ।মার 
উপর রাগ করিলে? অপরিচিত ব্যক্তির রাগ হওয়া সম্ভব ই বটে, 
কিন্ত ভূমিও কি রাগত হইলে ?” 

ছুর্স্বামী বলিলেন,-“আমি বিরক্ত হই বা আমি তোমার 
সদ্ধিবেচলার অনেক প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। সেই তুমি এরূপ 
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কর ও অক দে সান দেখার আহি বসি 
হইয়াছি মাত্র ।” 

শাক্ভা বলিল+_“বিরক্তিকর? সা ক বটে, সত্য চিরকালই 
ধিরক্তকর কিন্তু নিশ্চয়ই অমূলক নহে।” 

ছ্সন্থা্ী বলিলেন,-প্রৃদ্ধে! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি 
সম্পূর্ণ অমূলক 1” 

'শাস্তা বালল,_“তবে পৃথিবীর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটয়াছে, 
ছুর্স্বামিগণ তাহাদের কৌলিক শ্বভীব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং 
বৃদ্ধ! শাস্তার জ্ঞাননেত্র তাহার বাহ্য নয়নের অপেক্ষাও অকর্মপ্য 
হইয়া গিয়াছে। প্রতিহিংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া কবে কোন্‌ 
ছুর্গস্বামী শক্র-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন? কুর্স্বামি বিজয়সিংহ, 
হয় মারাম্বক ক্রোধের বশীভূত হইয়া, না হয় অধিকতর অসুত- 
জনক প্রেমে পড়িয়া! তুমি এই শক্রর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছ।” 

“আমি ধর্মতঃ--হানাঁহী-সত্য বলিতেছি, ভাদবশ কোন 
অভিপ্রায়েই আমি এখানে আসি নাই।” 

শাস্তী ঘুর্গন্বামীর বদনের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল নাঃ 
কিন্ত তিনি যেরূপ তাবে স্বীয় বাক্য সম্পন্ন করিতে আরম করি- 
গাছিলেন তাহাতে অশক্তি হে ডি ভাব শান্তার অগোচর 
রহিল ন।। 

বৃদ্ধা বলিল,_-“তবে তাহাই বটে এবং সেই জন্যই কুমারী 
রায়মল উৎসের সমীপে অপেক্ষা করিবেন। এ স্থান হৃর্গস্বামি- 
বংশের সর্বনাশের কারণ বলিয় কীর্তিত আছে এবং বছ বার বন্ছ 
ঘটনায় ভাহা। সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্ত অদ্য দেই চিরগ্রবাদ 
যেরূপ সফলিত হইবে আর কখন সেরূপ ঘটিবে বা ঘটিয়াছে কি 
না সনোহ।” 

ুরস্বামী বলিলেন, “শান্তা, দেখিতেছি তুষি বৃদ্ধ কানাইয়ের 
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জ্দপেক্ষাও ভ্রান্ত বিশ্বাসে বশবর্তী । নেন সহিত: টির 
শক্রতায় নিযুক্ত থাকা। এবং পূর্বকালের ন্যায় তাহাদের বিরুদ্ধে 
নিরন্তর যুদ্ধ করাই কি তোমার ন্যাক্ প্রবীণ ধর্মসীলার উপদেশ? 
অথবা তুমি ফি মনে কর, চিত্তের উপর আমার এতামৃশ আধিপত্য 
নাই যে, জামি এ নবীনা ফাঁমিনীর পার্ে বিচরণ করিতে হইলেই 
. ভাহার প্রেম-সাগরে আকষ্ঠ না ডুবিয়৷ থাকিতে পারির না?” / 
. শাঁকতা উত্তর দিল, “যদিও আমার চর্শচন্ষু বর্তমান ঘটনাপুঞ্জ 
পশ্দ্ধে ঘোর তিমিরাচ্ছাদিত, তথাপি ইহা! অসম্ভব নহে যে+ ভবিষ্যৎ 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার প্রণিধান-ক্ষমত! বিশেষ প্রবল। বল 
দেখি দুর্গক্বামি, তুমি কি একদা ভোমার পিতৃপুরুবগণের অধিক্কৃত 
ভবনে, অধুনা তাহার গর্বিত অধিষ্কারীর সহিত একত্র বনিয়। 
সম্পর্ক স্থাপন ও ঘনিষ্ঠ তাবে জবনত মন্তকে আহার ব্যবহার করিতে 
সক্ষম ? তুমি কি অধুনা তাহার করুণার প্রার্থী হইয়া, ততপ্রদ- 
শিত প্রতারণী ও চাুরীর পথাবলশ্বন করিয়া ও তৎপরিত্যক্ত ' 
সারশূন্য অস্থিমাত্ব লেহন কবিয়া জীবনপাঁত করিতে প্রস্তত ? 
শ্থুনাথ রায়ের কথার অকুমৌদন ও তাহার মতান্ুঘরণ করিতে 
এবং পিভ্হস্তাী পরম শক্রকে ভক্তিতাঞ্জন শ্বগুব ও লম্মানাম্পদ 
হিতৈষী জান করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে? হুর্গন্থামি, আমি 
তোমাদের অতি প্রাচীর ভুত্য। আমি বরং তোমাকে চিতানলে দগ্ধ 
হইতে রি ডথাপি সেজে দৃশ্য দেখিতে না 
হয়।* 
ছুর্ন্বার্ধীর চিত্তক্ষেত্যে বিষম কটিকা সমুখিত. হইল | থে 

ছুর্দমনীয় প্রনৃ্ধি রাক্ষপীকে হুর্নস্বামী বছ বড়ে শাস্ত ও নিষ্বিত 
করিয়া! রাখিয়াছিলেন অন্য বৃদ্ধা তাহাকে আঘাত করিয়া জাগরিত 
করিয়া দিল। তিনি সেই ক্ষত স্থান টুকুতে বারস্বা় পরিক্রমণ করিতে 
লাগিলেন, অবশেষে সহ্স! বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন/-“ৃদধে। . 
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মি কি তোষার অনি বায় কে হও লিলা 
উত্তেজিত করিতে বাসন? করিয়াছ ?৮ 

শান্তা বজিল,-_“ঈশ্বর টগর 
জাগি লেই জন্যই এই সর্বানাশঙ্গনক স্থান হইতে তোমার প্রস্থান 
কামনা করিতেছি । এ স্থলে ভোমার প্রথযর় এবং ভোমার বিষেধ 
উভয়েই নিশ্চিত অনিষ্ট অথবা তোদার এবং তোমার বন্ধুগণের 
কলঙ্কের কারণ হইবে। যদি আমার এই অস্থিচর্্বাবশেষ ক্ষীণ 
দেহে শক্ষি খাকিত, তাহা হইলে আমি রঘুনাথ রায় ও তাহার 
শ্বগণবর্গকে ভোমার ক্রোধ হইতে এবং তোমাকে তাহাদের ক্রোষ 
হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতাম | ভাহাদিগের সহিত ভোমর কোনই 
একতা নাই- এখানে তোমার থাকাও বিধের় নহে। তুমি তাহ! 
দের মধ্য হইতে অন্তরিত হও এবং যদ্দি ভগরান ঘত্যাচারীর 
কণ্ডের ব্যবস্থা করিনা থ্বকেন, তাহ! হইলে তোমাকে যেন তাহার 
ক্কারণ না হইতে হয়।” 

বিজয়সিহ্ছ ধরভাষে বলিলেন,_“শাস্তা, দুম ্াহা বলিলে 
আাহা আমি বিবচনা করিয়া দেখির। ক্সামি বুঝিতেছি, তুমি 
প্রবীণ অস্গগণের স্তার শ্বাধীনভা অবলম্বন করিয়া! আমাকে সঙ্ছ- 
পদেশ গিতেছ । এ্রক্ষণে বিদায় হই1 বনি ঈশ্বর আমাকে দিন দেন 
তাহা হইলে আমি তোমার সুখ লক্ন্মতা বিধান করিতে বিরত 
খাকির্য না।” 

রই বলিয়! ছুর্ণস্বামী শাস্কার হন্যে একটা বর্ণমু্া প্রদান করিতে 
চেষ্টা করিবেন কিন্ত সে ভাতা গ্রহখে 'অসম্মত হওয়ায় সুভ্রাটী হন্ক- 
ভষ্ট হইয়া! ভূপতিত হইলা। ছুর্ন্বামী তাহা উত্তোলিছ.. করিবার 
নিমিত্ত অবনত হইলে শান্তা বলিল,_“না না তুলি নাক্ষণেক 
প্র সুক্রা খ ভাবে থাস্ুক। খী ্বর্ণ ছুমি যে নবীনাকে তাঁলবাস 
ক্ীহারই ন্নুরূপ। আমি শ্বীকায় করিতেছি যে, সে স্যনয়ীও- & 
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প্রকার মৃজ্যরান সামধী। কিন্ত তাহাকে লাভ করিতে নে 
তোমাকে অগ্রে নীচভায় অবনত হইতে হুইবে | স্বর্ণ ৰা পৃথিবীর 
লোভ মোহ কিছুতেই আমার আর সম্পর্ক নাই। বিজয়পিংহ 
ভাহার পিতৃ-ভবন হইতে শত ক্রোশ দুরে প্রস্থান করিয়াছেন 
এবং .সে ভবন পুনর্দর্শন করিবেন না বলিয়। তিনি প্রতিজ্ঞ! করি: 
য়াছেন, এরূপ সংবাদ আমি অতঃপর ইহজগতে সর্বাপেক্ষা হা 
বলিয়া! জ্ঞান করিব” | 
শান্তার এবন্বিং আগ্রহাতিশয় দর্শনে হুর্গন্বামীর মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, তাহাকে শাস্তা যে এই শক্রু- 
সংস্পর্শ হইতে দুরে থাকিতে এতাদৃশ অন্তরের পরামর্শ দিতেছে, অবশ্যই 
তাহার কোন গৃঢ় কারণ আছে। তিনি বলিলেন, _“শাস্তা 
আমাকে সত্য করিয়া বল, কেন তুমি আমার জন্ত এত 'আশঙ্ষিত 
হইতেছে? আমি নিদ্বের সম্বন্ধে নিজে ধতদুর বুঝিতে পারি তাহাতে 
দেখিতেছি আমার বিপদ সম্ভাবনা! কিছুই নাই। কুমারী কল্যাণী 
সন্বদ্ধে আমার যেরূপ মনের ভাঁব ভূমি অস্মাঁন করিতেছ, আমি 
বুঝিতেছি ভাহা সম্পূর্ণ অমূলক । কিন্পাদারের নিকট আমার একটু 
কার্য আছে। সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলেই আমি চলিয়া যাইব ; 
এরৎ এই বিষাদ-স্থতি-উপন্দীপক স্থানে ইহ জীবনে আর না আসিতে 
হয়, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে 1” 
শান্তা অনেকক্ষণ অবনত বদনে চিন্তা করিল; ভাহার পর 
মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল,-“ভাল হউক মন্দ হউক, যে জন্ 
আমার ভয় তাহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। ছূর্স্থামি, 
কুমারী কল্যান তোমাকে ভাল বাসে রি 
৮". শ্অসভ্ভব 1” 
"সহজ ঘটনায় আমি তাহার নানি? দির 
গরবীণ জ্ঞান তাহার কথা বার্তা গুনিয়া বুঝিযাছে যে, যে দিন 
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তুমি তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ সেই দিন হইতে তাহার 
চিত্তে তুমি দ্িক্ন আর কাহারও স্থান নাই। তোমাকে যাহা বলি- 
বার তাহা বলিলাম । অতঃপর যদি তুমি ভদ্রলোক হও এবং তোমার 
পিতৃনামে কবক্ক-অঙ্ক প্রক্ষেপ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, 
তাহা হইলে অবিলম্বে এ কুমারীর সম্মুখ হইতে পলায়ন কর। তুমি 
উপস্থিত না থাকিলে তাহার প্রেম, তৈলহীন দীপমালার স্তায়ঃ 
নির্বাণ হইগনা যাইবে ।. কিন্তু যদি তুমি এখানেই অবস্থান কর, 
ডাহা হইলে তাহার এই অযোগ্য পাত্রে প্রেম স্থাপনের কল শ্বরূপে 
হয় তাহার, না হয় তোমার, না হয় উউয়েরই বিনাশ অপ্রতি- 
বিধেয়। আমি অনিচ্ছায় তোমাকে এই রহম্য জানাইলাম। এ 
বৃত্তান্ত অধিক কাল তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত না-এক্ষণে আমার 
নিকট জানিতে পারিলে সে ভালই হইল। যাহা জানিবার তাহ! 
জানিতে পারিলে ; হুর্মন্বামি, এক্ষণে পলায়ন কর। রঘুনাথ রায়ের 
কন্তাকে বিবাহ করিবার সংকল্প না থাকিলেও যদি তুমি তাহার 
তরনে অবস্থান কর, তাহ হইলে তুমি ঘোরতর পাষও। আর 
যদি, ভুমি তাহার সহিত পরিণীত হইবার অভিপ্রায় করিয়া! থাক, 
তাহা হইলে তুমি কাগজ্ঞানহীন এবং উন্মত্ত” 

এই কথ! সমাপ্তির পর বৃদ্ধ! গাত্রোথান করিল এবং স্বীয় 
বষ্টিতে তর দিয়। কীপিতে কাপিতে কুটারাত্যস্তরে প্রবেশ করিল 
এবং কুটারের দ্বার, রুদ্ধ করিল । ছুর্গাম্বামী” সেই স্থানে দড়াইয়। 
ভাবনার শ্রোতে ভাসিতে লাগিলেন । 
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ছা ॥ 
অনস্তর তূর্স্বাধী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন । তাহার চিত্তের 
অবন্থা দারুণ চিন্তাকুল। তিনি স্বতই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্যান 
প্রতি তাহার অনুয়া ক্রমেই গাড় হইতে" গাঢ়তর হইয়া? উঠিতেছে 
বটে, কিস্তু এখনও সে অস্থ্রাগ এই পিতৃশক্ষর তনয়ার পাণিগ্রহণে 
ভ্বাহার প্রত্বত্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। কিল্লাদার রঘ্ুনাথ রায়ের 
সহিভ চিরশক্রতা হুর্সন্বামী কিয় পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছেন এবৎ 
ভত্ককত অনিষ্ট সকল তিনি অনেক বিস্থত হইয়াছেন; কখন কখন 
বা ফিলাদারের হিত্কামনা-পূর্ণ কথ! বার্তা তিনি প্রকৃত বলিয় 
মনে করিয়াছেন, তথাপি ভীঙার চিত্তের এমন অবস্থ! হয় নাই ষে, 
তিনি রঘুনাথ-তনয়াকে পর্দীরূপে গ্রহণ করিয়! তাহার সহিত বিশেষ 
সম্বক্ধে সতবদ্ধ হইবার কল্পন! মনেও স্থান দ্বিতে পারেন। ভিনি 
বিবেচন। করিয়! দেখিলেন শীস্তার কথা ঘথার্থঃ অধুনা তাহার আত্ম- 
সম্মানের অন্ধুরোধে হয় কমল! ছূর্গ হইতে তাহার অবিলম্বে প্রস্থান 
করা আবগ্তক, নচেৎ প্রকাশ্যরূপে কল্যানীর পাণিপ্রার্ধী হওয়া 
বিধেয়। আরও আশঙ্কা, প্রকাশ্যরূপে মহাধনবান রঘুনাথের 
সমীপে-_ হীন বংশীয় রঘুনাথের সমীপে তাহার কন্যার পাণি প্রার্থনা 
করিলে যদ্দি তিনি অস্বীকৃত হন--ওঃ দে অপমান অসহ্য! এইরূপ 
নানাপ্রকার আলোচনা করিয়। তিনি,স্থির করিলেন,__“প্রার্থন৷ 
করি, কল্যাণী স্দুখে থাকুন; তাহার পিতা আমার যত অনিষ্ট 
করিয়াছেন তত্সমস্ত আমি তাহারই অন্ত ক্ষমা করিলাম। কিন্ত 
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আমি ইহজীবনে আর কখন কণ্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ" করিক না_- 
নাঁকখন না” - তি ্ 
তিনি ধখন এই ক্লেশকর সংকল্লে উপনীত ইইলেন উনি 
গস্তব্য পথের এক সক্ষিস্থগে সমুপস্থিত। এক পথ রায়মল উৎসা- 
ভিমুখে গমন কক্দিয়ীছে এবং অপর পথ ঘুরিয়া কিরিয়া কমলা 
ছর্গে গিয়াছে । রাঁয়মল উৎসে কল্যাণী তাহার জগ্ত অপেক্ষা করি- 
বেন ভাঁহা তিনি জানিতেন। তিনি ছিতীয় পথাবলগ্থন করাই 
শ্রেযঃ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; কিন্তু এই শিষ্টাচার বহির্গত কার্ষোর 
জন্ঠ তিনি কল্যানীর সমীপে কিরূপে দোষ ক্ষালন করিবেন, তাহার 
একটু আলোচনা করিলেন'। ভাঁবিলেন যদি বলিবার প্রয়োজন 
হয় তাহা হইলে বলা যাইধে, উদয়পুর হইতে সহস! বিশেষ সংবাঁদ 
পাইয়া অথবা তথাবিথ কোন কারথে আমাকে চলিয়া আসিতে 
হইগ়াছে। কলতঃ এস্বানে আর অপেক্ষা করিয়। কাজ নাই। এই 
সময় মুরারি হাকাইভে হাফাইতে নিকটস্থ হইয়! বলিল,_“ছুর্গন্বামি, 
জামি এখন বাটা যাইতে পারিভেছি না। রঙ্গুয়ার সহিত আমার 
গ্রথনই, না যাইলে, নহে ।: অতএব আপনি দয়া করিয়। দিদিকে 
সঙ্গে লইয়! ছুর্গে ফিরিয়। যাউন। দিদি কোন মতেই এক যাইতে 
পারিবেন না, সেই মহিষের আক্রমণের পর হইতে তাহার এপথে 
চলিতে বড় ভয়।”. 
সমভারযুক্ত তুলার একদিকে একটি পালক নিক্ষেপ করিলেও 
সে দিক নত হইয়। পড়ে। ছুর্গশ্বামী বিচার করিলেন,_-“এই নবীন! 
কামিনীকে- একাকিনী ফেলিয়া যাঁওয়। অগ্ঠায় ও অসম্ভব । এতবার 
তাহার সহিত দেখ। সাক্ষাৎ হইয়াছে, না হয় আর একবার হইবে, 
ভাহাতে .কি ক্ষতি? বিশেষতঃ আমি যে ছুর্সত্যাগ করিয়! প্রস্থান 
করিতেছি, এ সংবাদ তাহাকে প্রপঙ্গতঃ না রি আমার ভদ্র- 
দার অন্যথা ঘটে।” 
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এই কার্ধা বিশেষ বিবেচনা-সঙ্গত ও যৎ্পরোনান্তি আবশ্তক 
মনে করিয়া, ছুর্গন্বামী সেই সর্বনাশকারী উৎসের অভিমুখে গমন 
করিলেন । তাহাকে সেই দ্রিকে যাইতে দেখিবামাত্র সকুরারি বেগে 
বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ছুর্ণস্বামী: দেখিক্ষেন কল্যানী সেই, 
ধ্বংসাবশেষ উৎ্স সমীপে আসীনা। কল্যাণী তত্রত্য উপলখণ্ড বিশেষে 
উপবেশন করিয়। জলবুদুদের লীল! পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। কল্যাণীর 
উপবেশন-ভঙ্গি, তীহার কমনীয় কান্তি এবং দেশকান পাঁজ্স বিবে- 
চনা। করিয়া, যদি সে দৃশ্ত কোন কুসংস্কার তিমিরাৰৃত ব্যক্তির 
সমক্ষে পড়িত, ভাহা! হইলে সম্ভবতঃ সে ভীহাকে সেই প্রবাদ- 
জননী রায়মল-প্রণয্নিণী বলিয়াই মনে করিত । কিন্তু ছুর্গন্বামীর 
চিত্তে ভাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল না। তিনি দেখিলেন, উপ- 
বিষ্টা কামিনী অসামান্া। স্থন্দরী এবং সেই হ্থন্দরী তীাহাকেই 
চিত সমর্পণ করিয়াছেন; এই অভিজ্ঞতা! তাহার চক্ষে সেই সৌন্দর্য 
আরও সম্বদ্ধিত করিয়া দিল। তিনি. যতই তাহাকে দেখিভে- 
লাগিলেন, ততই তাহার বোধ হইতে লাগিল, মধূখ যেমন আতপ- 
ভাপে বিগলিত হয় তল্রপ তাহার স্থির সংন্কারও যেন শিথিল 
হইয়া আসিতেছে । তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে নিক্তাস্ত হইয় স্থন্দা- 
রীর সম্মুখীন হইলেন, সুন্দরী তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 
_“আমার ক্ষেপা ভাইটী বুঝি কোথায় খেলায় মাতিয়াছে ৯ 
স্থুখের বিষয় কোন কার্য্যেই অধিকক্ষণ তাহার মন থাকে না- 
এখনই হয়ত লাকাইতে লাকাইতে ছুটিয়া আসিবে ।” 

ছুরমস্বামী কোন কথাই না! বলিয়া. কল্যানর নিকট হইতে 
কিঞ্দুরে ঘাসের উপর উপৰেশন করিল্বেন 4 

এবিধ নিস্তব্ধতা নিতান্ত অন্থখকর মনে করিয়! কল্যান বলিয়া 
উঠিলেন,_“এই স্থান আমার বড়ই মনোরম । এই নির্খ্বল উৎ্স- 
বাঁরর বর্কর শর্খ, বৃক্ষসমূহের মধুর আন্দোলন এবং এই ধ্বংসাব- 
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শেষস্থান-মধ্যস্থ ঘাস ও বনফুলের প্রাচুর্য এই স্থানকে আখ্যায়িকা- 
বর্ণিত স্থানের সভায় মনোরম! করিয়াছে। ওনিয়াছি এই স্থান সম্বন্ধে 
নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। 

ছুর্সস্বামী উত্তর দিলেন,_"লোকের বিশ্বাস, এই স্থান আমাদের 
ৰংশের বড় প্রতিকৃল। আমরও তক্মপ বিশ্বাস করিবার কারণ 
ঘটিয়াছে। কারণ এই স্থানেই কল্যান দেবীকে আমি প্রথম সন্গ- 
শনি করি, এবং এই স্থানেই আমাকে তাহার নিকট হইতে চির 
বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে ।” 

কথার ভাব শুনিয়া কল্যাণীর মুখ শুক হইয়া পড়িল, তিনি 
বলিতে লাগিলেন, আমাদের নিকট হইতে বিদায়! কি ঘটিয়াছে 
ছুর্গস্বামি, যে আপনাকে এত শীত্রই চলিয়া যাইতে হইবে? আছি 
জানি, শা আমার পিতাকে ম্বণা না করুক, দেখিতে পাঁরে না) 
অদ্য তাহার কথাবার্ভা এতই রহস্যাচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হই- 
য়াছিল যে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। 
কিন্তু ইহা আমার স্থির জ্ঞান যে, আপনি আমাদিগের যে মহছু- 
পকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্চ আমার পিতা আপনার নিকট 
আস্তরিক কৃতজ্ঞ। অতি কষ্টে আপনার বন্ৃত্ব লাভ করা. হইয়াছে, 

অতি দহজেই যেন তাহা হারাইতে ন। হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা ।* 

র্গন্বামী বিষাদ ব্যঞ্জক হাস্তের সহিভ কহিলেন,_“ন! কল্যাণি 
দেবি, দে আশঙ্কা সর্বথা অমূলক । ভাগ্যচক্রের আবর্ভনে আমি 
যখন যে ভাবেই কোন পরিস্থাপিত হই না, অথবা বিধাতা জামাকে। 
ষতই বিপদভারাবনত করুন না কেন, জানিবে, আমি সর্বাবস্থায় 
এবং সর্বকালে তোমার শুহদ অকপট. সুদ থাঁকিব। .. কিন্তু, 
আমাকে প্রস্থান করিতেই হইবে ; নচেৎ আমার মহত অপরকে ও 
বিপন্ন হইতে হইবে ।” 

“তাহা হউক ছুর্স্বামি, আপনি আমাদের নিকট হইতে বা ই- 
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বেন না1” এই বলিয়া সয়ল! 'কল্যাী যেন তাহাকে ধরিয়! রাঁখি- 
বার অতিপ্রায়ে তাহার বস্ত্রাশ্থ চাপিয়া ধরিলেন। ভাহার পর 
আবার বলিলেন,-"আমাদের নিকট হইতে আপনার ষাওয়! হইবে 
না। আমার পিতা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। মহারাণার দরবারে 'পিতার 
আরও ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন। পিতা কৃতজ্ঞতার চি্বম্বরূপে 
আপনার কি উপকার করেন, ভাহা না দেখিয়া আপনার যাওয়া 
হইবে নী। আমি সত্য বলিতেছিঃ তিনি আপনার জন্ত অনেক চেষ্টা 

করিতেছেন |” 

ছুর্গশ্বামী গর্বিত ভাবে বলিলেন,--“তোমার কথা! ত্য হইতে 
পারে। কিন্ত তোমার পিতার সাহায্যে উন্নতি আমার প্রার্থনীয় 
নহে। জীবন-যুদ্ধে আত্ম যেই জরী হওয়া আবপ্তক। অসি, বর্ধ, 
ধনর্বাধ, সাহনী হদয়, এবং সবল হস্ত এই কল সামী আমার 
সহায় ও অবলম্বন |” 

কল্যাণী হস্তে বদনাবৃত করিলেন। তাহার বিরুদ্ধ চে বিফল 
করিয়া অশ্রুপুঞ্জ তাহার স্থুগোল অঙ্গুলিমালার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইতে লাগিল! তুর্গষ্কামী আাগ্রহাতিশয় সহকারে দুন্দরীর দক্ষিণ 
হস্ত ধারণ করিয়া] বলিলেন,-*দেবিঃ আমাকে ক্ষমা! কর । তোমার 
স্ঠায় ফোমলপ্রাণা, সৎস্কভাবা কামিনীর সহিত বাঁক্যালাপ কার্যে 
আমার ন্যায় অসভ্য, উপ্র এবৎ কর্কশ শ্বভাবের লোক সম্পূর্ণই 
অন্থুপযুক্ত। তোমার জীবনে এই কি ফে কখন দেখ! ৮৪ 
ছিল, তাহ ভুলিয়া যাও ।” 

কল্যাী তখনও বাম হন্ডে নয়নাবৃত ' করিয়া 'অঙ্ত বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। ছুর্ণন্বামী কেন সহস৷ প্রস্থানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন 
ভাহার কারণ ব্যক্ত করিতে লাঁগিলেন। এ সখ্বন্ধে ডিনি যতই 
কারণ পরিশ্ফুট করিতে লাগিলেন, ততই যেন তীহার অবস্থান, 
করিবার ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমশ: তাহার ঝাক্য 
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এমন স্থলে উপনীত রা যে, তখন আর বিদায়ের কথ ত্বাহার 
মনে নাই। ভিনি বিদায়ের বিনিময়ে নারীর নিকটে চিরকালের 
নিমিত্ত আন্ব-সমর্পধ করিঙ্লেন এবং স্থকরীও তাহার নিকট ভযন্ধ- 
রূপ সত্যবদ্ধনে বদ্ধ হইলেন। প্রেমোন্সত্ত হৃদয়ের আবেগে এই 
সফল কার্ধয এতই সত্বর সম্পন্ন হুইল যে, ছুর্সস্বামী এ কার্ষ্যের 
পরিণাম চিন্তার দময় পাইলেন না; এৰং এতদ্বিষয়ক চিত্ত সমুপস্থিত 
হইবার পূর্বেই সাহাদ্বের অধরে 'অধরে ও হস্তে হস্তে মিলন হইয়া 
এই নবীন প্রেমের সরলতা, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা! স্থায়ী রূপে বন্ধ 
করিয়। দিল। [ও 

তাহার পর মুহূর্ডমাত্র চিন্তা করিয়া ছুরগস্বামী বলিলেন,_ “অডঃ- 
পর আমাদের এই প্রেমের ব্বভাত্ত কিল্লাদার মহাশয়কে . অবগত 
করা আবশ্যক । ছুর্গন্বামী ভাহার ভবনে ছবস্থান করিয়। কখনই 
গ্রচ্ছন্নরূপে তাহার কন্ঠাঁর প্রণয়-প্রার্থন। করিতে পারে না!” 
-. ল্যাব সন্দিদ্ধ তাবে বলিলেন,“পিতাকে একথা বলিবার প্রয়ো- 
জন..নাই।” পরে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা মহকারে বলিলেন,_-“না! 
পিতাকে বলিও না। অণ্ে তোমার জীবনের গতি নিত হউক, 
তোমার অভিপ্রায় ও পদ স্থির হউক, তাহার পর পিতাকে বলিও। 
আমি জানি খিতা ভোমাকে ভাল বাসেন_-বোধ হয় তিনি সম্মত 
হইবেন, কিন্তু মাড।--" 

তিনি নীরব হইলেন। মাতার অনভিগ্রায়ে এ ব্যাপার 
স্থির করিতে পিতার অক্ষমত। চক লন্দেহ ব্যক্ত করিতে কল্যাঞ্ীর 
লজ্জ। জগ্মিল | 

দুরগন্বামী বলিলেন,-_প্প্রাণেশ্বর ! তোমার জননী শৈলম্বর বংশ- 
দত্ভৃতা।. এই শৈলম্বর নংশের 'যখন অত্যুরত অবস্থা তখনও আমা- 
দের বংশের সহিত আদান প্রদান হইয়াছে । তবে এ বিবাহে 
তোমার মাতার কি আপান্ত হইতে পারে?” 


ভি 'কষল-কুমারী। ৃ 





ফল্যান বলিলেন,_-“আ'মি আপত্তির কথ! বলিতেছি না। তিনি 
নিতান্ত অহন্কৃতা ও অভিমানিনী। এরূপ বিষয়ে অগ্রে ভাহার মত 
গৃহীত না হইলে, ভিনি হস্ত ক্রোধ হ্ছে বিপরীতাচরণ করিতে 
পারেন 15. 

্থগারী বলিলেন, দবেশতো| । তিনি এক্ষথে উদয়পুরে আছেন 
-সেত অধিক দিনের পথ নয়|. কিল্লাদার মহাশয় তাহার নিকট 
পত্র লিথিয়া, ভাহার সম্মভি আনাইয়। বিবাহ সম্বদ্ধ স্থির করুন 
ন। কেন?” . 
- কল্যান সস্কুচিতভাবে বলিলেন, কিন অপেক্ষা করিলে: ভাল 
হইত নাকি? করেক সপ্তাহ মাত্র অপেক্ষা--আমার মাতা যদি 
তোমাকে দেখিতেন, ষদি তোমাকে জানিভেন, তাহ! হইলে নিশ্চ- 
য়ই তিনি সম্মতি দিতেন। কিন্তু তোমাকে তিনি কখন দেখেন 
নাই-আঁর এই উভয় বংশের চির বিবাদ ।”+ 

 ছুগন্বামী সমুজ্জল নয়নে তীক্ষভাবে কল্যাণীর প্রতি চাহি- 

লেন। যেন তিনি সেই দৃষ্টি ঘার! কলযাবীর হদয়-ভাব পর্ধ্যস্ত লক্ষ্য 
করিবার অভিপ্রায় করিলেন। বলিলেন,_“কল/াখি, তোমার এ 
মূর্তির অনুরোধে আমি চিরপোষিত প্রতিহিংসার সাধ, বিষম প্রতিজ্ঞা 
সমূহ সকলই বিপর্জন দিয়াছি! যে দিন আমার পিতার মৃত্যু হয় 
সে দিন, আমি তাহার সেই জলম্ত চিতায় হস্তার্পণ করিয়া, এবং 
সমন্ত. দ্েবকুলকে স্মরণ করিয়া! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই অগ্নি- 
দেবের প্রভাবে এই ভৃণরাশি যেমন তন্মীভূত হইতেছে, ক্রোধের 
প্রভাবে আমার শক্রকুলের যদি সেই দশা! উপস্থিত ন হয়, ভবে 
আমার ত্বথা মন্ধ্ষাত্ব।” 

কল্যাক্ীর বদন পাও, হইয়া গেল। বলিলেন,_-“এরূপ ভয়ানক 
প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ।” 

ছর্গস্বামী বলিলেন,_-“তাহা আমি জানি, এবং ইহাঁও জানি যে, 


সগ্ডদশ পরিচ্ছেদ । ১6৫ 


০০ 


পর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আরও পাপ। জামার চিদ্ধের উপর তুমি 
কীৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ তাহ! জানিবার ও বুবিবার পূর্বে 
আমি তোমারই কারণে হৃদয়ের এই বিষম শ্রীতিহিংসাঁর বার 
বিসর্জন দিরাছি।” 

প্তবে হুর্থস্বামিঁ-তবে ফেন এখন আমার প্রতি তোমার অঙ্গু- 
জাগের বিরেধধী--তোমার নিকট আমি যাহা শীকার করিয়াছি 
তাহার বিরোধী এই ভর্নানক প্রতিত্ঞার বিধয় উল্লেখ করিতেছ 1" 

“কারণ আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহি, কি মূল্যে আমি 
ভোমার প্রণয় ক্রয় করিবাম এবং ভোমার পূর্ণ হদয়ের পূর্ণ প্রেমে 
আমার কতদূর অধিকার । আমার বংশের একমাত্র শেষ সম্প্ডি 
বংশগৌরব ; এই প্রেমে তাহাও বিসক্ষিত হইতেছে; এ কথা যদিও 
আমি নাবলি বা ন। ভাবি--জগৎ হয়ত তাহা ভাবিবে ও বলিবে।” 

“যখন আপনার হ্বদয়ের এই ভাব, তখন নিশ্ঠয়ই আপনি 
আমার সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন । এখনও সময় 
আছে--এখনও সাবধান হওয়া যায়| মানহানি স্বীকার না করিয়। 
যখন আপনি আমাকে ভাল বাদিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন না, 
ভখন আপনি আপনার পত্যবন্ধন পুনগ্রহণ করুন। যাহা হইয়া 
গিয়াছে তাহা ম্বপ্সের ন্যায় বিশ্বৃতি-সাগরে বিলীন হউক--আমাকে 
আপনি বিশ্বত হউন-আঁমিও আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব |” 


ভূ্গন্বামী বলিলেন,_“আঁপনি আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন । 
আমি যে আপনার প্রণয়ের নিমিত্ত ত্যাগ ম্বীকারের উল্লেখ করি 


মাছি সে ফেবঙ্গ আপনাকে এই বুঝাইধার জন্ত যে, জামার চক্ষে 
আপনার প্রেম কতই মুল্যবান এবং তাহা দৃ়তর বন্ধনে বদ্ধ 
করিতে আমার কতই ধাসনা | আর আপনাকে বুকাইতে. চাছি, 
শ্রত করিয়া যে প্রেম লাভ করিলাম, আপনার দ্বার তাছার অন্তথ! 
ঘটিলে কতই সম্ভাপের কারণ হইবে” 


১৯ 








কল্যাণী বলিলেন,_কেন আপনি তাহ! সম্ভব বলিয়। মনে 
ফরিতেছেন? আমি অবিশ্বাসিনী সন্দেহ করিয়। কেন আপনি 
আমাকে ব্যথা দিতেছেন ৭ পিতার নিকট এ প্রস্তাব রুরিতে ফি- 
ধিৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া আপনি কি এরূপ 
মনে করিয়াছেন তই তাহা যদি- হয়, তাহা হইলে. আপনার "যেরূপ 
ইচ্ছ| আপনি সেইরূপ সত্যবন্ধনে আমাকে বদ্ধ করুন। হৃদয়ের 
বিশ্বাসের তুলনায় সত্যবদ্ধন_নিতাক্ক,. অনর্থক, তথাপি হয়ত তাহাতে 
সন্দেহের পথ কিয়পরিমাঁণে রুদ্ধ হইতে পারিবে 1” 
 কল্যাণীর অসস্ভোষ বিদুরিত করিবার নিমিত ছূর্গস্বামী নানা 
প্রকারে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। সরলম্দয়। কল্যান ঘকলই ভুলিয়া 
গেলেন এবং দুর্সন্বামীর সন্দেহ জনিত, অপরাধ সহজেই: ক্ষমা করি- 
লেন। প্রণরিযুগলের বিবাদের অবসান হইলে. ছুর্নপামী .শাস্তার 
পরিত্যক্ত সেই ্বর্ণমুদ্রা খণ্ডিত করিলেন এবং . কল্যাঝী তাহার 
একখও স্থত্র থারা বন্ধ করিয়! বলিলেন,_- “অদ্য. হইতে যত দিন 
পর্য্যন্ত ছুরণন্বাধী বিজয়সিংহ ইহা। পুন্খহণ রুরিতে .না চাহিবেন, 
তত দিন এই স্থৃতি-চিছ আমার হৃদয়ের উপর বিরাজ .করিবে এবং 
মত দিন আমি ইহা ধারণ করিব তত দিন এ হৃদয়ে ছুর্ণস্থামী ভিন্ন 
অপর কাহারও প্রেম স্থান পাইবে না ।” 

অন্ধরূপ প্রতিজঞাব্ হইয়! হুর্গন্বামী বিজয়সিংহ ভগ্ন মার অপ- 
রাংশ স্বীয় বক্ষে.ধারণ করিলেন ৷ এতক্ষণে তাহাদের স্মরণ হইল, 
দেখিতে দেখিতে অনেক লময় উত্তীর্ণ. হইয়া গিয়াছে .এবং ছুর্গ হুইতে 
ভাহাদের এই .সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি হয়ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়িবে। 
ভীহার তাহাদের এই . প্রেমবন্ধনের -স্বাক্ষীভৃত- উৎস ভ্যাগ করিয়। 
প্রস্থানাভিপ্রায়ে গাত্রোধান করিবামাত্র তাহাদের পার্শদেশ 
দিয়া একটা তীর শশ করিয়া চলিয়া গেল এবং ভাহাদের উপ- 
বেশন স্থানের দমীপবর্ভাঁ বৃক্ষশাখায় সমাদীন একটা শঙ্খচিলের দেহে 





গিক্বা বিদ্ধ হইল | প্রাণহীন চিল আসিফা কল্যানীর পদ-নিয়ে 
পতিত হইল এবং ভাহায় কয়েক বিচ্ষু শোণিত টানি পরিচ্চুদ 
রজিত করিয়া দিল! 

কল্যাণী অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ছুর্নন্বামী বিদ্ময় ও ক্রোধ 
সহকারে এই অনীপ্িত ও অচিজ্তিত-পূর্ব্ব তীর-নিক্ষেপকারীকে 
দেখিবার ' নিমিত্ত ইতন্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অবিলশ্গে 
ধন্গকধারী মুরারি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
হুর্গন্বামী_ বুঝিলেন, এই ছুরস্ত বালকই বর্তমান ব্যাপাঁরের কারণ। 

মুরারি বলিল,--“আঁমি জানিতাম তোমরা বিন্ময়াবিষ্ট হইবে । 
ভোমর! যেরূপ একাশ্রচিত্ত হইয়া কথা কহিতেছিলে তাহাতে আঁমি 
ভাবিরাছিলাম যে, তোমরা কোনরূপ সন্ধান পাইবার পূর্বেই মৃত 
চিল তোমাদের ঘাঁড়ে আগিয়! পড়িবে। দিদি, ছুর্গন্বামী তোমাকে 
কি বলিতেছিলেন ?% | 

কল্যাণধীর অপ্রতিভ ভাব নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে ছূর্গন্বামী 
বলিলেন,--«আমি তোমার ভগ্নীকে বলিতেছিলাম, মুরারি কি ছুষ্ট 
ছেলে, নে আমাদিগকে অকারণ এতক্ষণ অপেক্ষা করাইয়। 
রাখিল |” 

মুরারি বলিল,--“কি, আমি অপেক্ষা করাইগা রাখিলাম! 
কেন আমি তখনই ' বলিয়াছি। আমার বিলম্ব হইবে, আপনি 
দিদিকে সঙ্গে লইয়া বাঁটা যাঁউন। তাহা না করিয়া আপনি 
এখানে বসিয়া! বকামি করিতেছেন, সেকি আমার দোষ %+ 

ছুরণস্বামী বলিলেন,__"জাচ্ছা, সে কথা যাঁউক। এখন তুমি 
যে শঙ্খচিল মারিয়াছ তাহার কি জবাব দিবে দেও! তুমি জান, 
শঙ্খচিল ছুর্নস্বামিগণের রক্ষিত এরং ভাহান্দর বধ করা নিতাস্ত 
জণ্ডত লক্ষণ । মে 'সেরূপ অন্াঁয় কর্ম করে, তাহাকে বিষম শাস্তি 
দেওয়া নিয়ম ।” 
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সুরারি বলিল,__“ঠিক কথা, রঙ্গুয়াও এ কথা বলিতেছিজ। কিন্ত 
দেখুন ছুর্ণশ্বামী যহাশয়। আমার নিশানা কেমন বলুন? কোন্‌ 
ডালের মধ্যে শঙ্খচিল বসিয়। ছিল, আমি তাহাকে কেমন মারিয়াছি 
দেখুন। বলুন আমার হাত. ঠিক হইয়াছে কি নাঁ।” 

ছুর্ণস্বামী বলিলেন,--“তোমার নিশানা খুব ভাব হইসাছে? 
ধদি তুমি অভ্যাস রাখ, ভাহা হে কালে তুমি এক জন প্রধান 
তীরন্দাজ হইবে ॥? 

মুরারি বলিল,“রজুয়াও এ কথা বলে। এখন, আমি যদি 
&ঁ অভ্যাস না রাখি, দে আমার দোষ । কিন্তু আমার এ কার্যে 
প্রধান বাদী বাবা, আর গুরুমহাঁশয়। আবার এ দিদিঠাকুরাবীও 
কম নহেন। আমি সময় নট করি বলিয়া উনি রাগ করেন। কিন্ত 
উনি যে সঙ্গে সুন্দর যুবা পুরুষ থাকিলে সমন্ত দিন ফুয়ারার 
ধারে বপিয়। গল্প করিয়। কাঁটাইয়া দেন, তাহা ভাবেন না। আমি 
উঠ্ীকে কতবার এমন করিতে দেখিয়াছি 1” 

ছু্টবালক বলিতে বলিতে বার বার দিদির মুখের পানে চাহিয়া 
দেখিল এবং বুঝিল যে, তাহার এই বাক্যে কল্যানীকে বস্ততইই 
ক্লেশ দেওয়। হইল। কিন্তু সে ক্লেশের পরিমাণ বা কারণ বালক 
গ্াণিধান করিতে পারিল না। ০ 

বালক বলিল,“আইদ দিদি, রাঁগ করিও না। চিল মারা 
ছাড়া আর যাহা কিন্তু আমি বলিয়াছি সমস্ত মিথ্যা কথা। 
আর তোমার যদি অনেক ভাল বাধার লোক থাকে, তাহাতে 
ছুর্মন্থামীর ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, অতএব দে কথ! মনে করিয়! 
তুঃখ করায় কাজ কি? 

যাহা শ্রবধ করিলেন তণুকাঁলে তাছ। বায অলস্তোষ 
উৎপাদন করিল। তিনি বুঝিলেন যে, সমস্ত কথাই এই মন 
বালকের বকাঁমি এবং তাহার ভঙগ্মীকে কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিত- 





মত অলীক কথা । খদিও তুর্গন্াীর চিত্তে কোন মত সহজে স্থান 
পায় না, এষ এফবার স্থান পাইলে তাহা সহজে স্থানাস্তরিতও 
হয় না, ভথাপি বর্তমান ক্ষেপে মুরারির এই অলীক বকামিষ 
ভাহার মনে অভি সামান্ত পরিযাণে সন্দেহ জন্গাইয়া দিল। বস্তুতঃ 
এ স্থলে সশেহছের কোন কারণ ছিল না, এবং তাহার মনেও 
প্রকৃতরূ্প সঙ্গেহ জম্মে নাই। কলানীর সেই প্রশান্ত নিখ্ষোজল 
নয়নের গতি চাছিয়। কে তাহার ভাবের হুনিশ্মলতা সম্বন্ধে অভি 
সামান্ত মাজ সশ্দেও হয়ে স্থান দিতে পারে? তথাপি হর্গন্বামীর 
হৃদয়ের বিবেকসঙ্গত অহঙ্কার এবং শ্্ীয় স্ুপরিজ্ঞাত দারিদ্র্য সন্মি- 
লিত হইয়া তাহাকে একটু সন্দিহাদ করিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী 
তাহার প্রতিকূল না হইলে এ্ররূপ বা অন্য কোনরূপ হীনতা কখ- 
নইতাছার হৃদয়ে স্থান পাইত না। 

তাহার! দুর্গে উপনীত হইলে রখুনাথ রায় বলিজেন,_“কল্যাণী 
য্ধি দুর্গনামীর সহিত না থাকিয়া অপর কাহারও সহিত থাকিতেন, 
তাহা হইলে অদ্য বিশেষ ভয়ের কারণ হইভ ও এত বিলম্ব হেতু 
লোকজন পাঠাইয়া এতক্ষণ তত্ব লইতে হইত। কিস্ত হুর্গন্বামী 
যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার সছিত থাকিলে 
ফিছুই তয় নাই।” 

কল্যাণী তাহাদের আত্যধিক বিলম্বের কারণ দেখাইবার নিমিত্ত 
কথ আরম্ভ করিলেন কিন্ত বিবেকের বিরোধিতায় তিনি আরও 
গোলমাল: ঘটাইয়া ফেলিলেন। হুর্গন্বামী কল্যানর সাহায়তাকল্পে 
কখ। আদ্ষড করিলেন কিন্ত পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে 
গিয়া উদ্ধারকারীও যেমন ভাঙাতে নিমগ হইয়া পড়ে, ভীহার 
অবস্থাও সেইরূপ হুইয়া পড়িল। প্রণয়িধ্গলের এই ভাব" চতুর 
কিল্লাদীরের অগোচর রহিল না। কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য 
না করাই তাহার অভিপ্রায় | হ্বয়ং সর্ধপ্রকারে নির্কিন্স থাকিয়া 
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ছর্সন্বামীকে স্বীয় হত্তে, বন্ধ করিয়া রাখাই তাহার ৰাসনণ 7 
কিন্ত এ কথা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই মে, কল্যাণী ভুর্গ- 
স্বামীর হৃদয়ে যে প্রেম-বন্ি প্রজ্জলিত করিয়া দিবে, যদি সে স্বীয় 
হৃদয়েও সেইরূপ -অগ্রি জলিতে: দেয়, তাহ! হইলে তাঁহার সকল 
বাসনাই বিফল হইয়!. ষাইবে। ক্ষিল্লাদার মনে করিয়াছিলেন, যদি 
কল্যাণী ছুর্মস্বামীর প্রণয়েরই নিতান্ত বশরর্ভিনী হইয়া পড়েন অথচ 
কিন্লাদারণী যদি তাহাতে ভয়ানক জাঁপত্তি উত্থাপন করেন, তাহ! 
হইলে কল্যানীর হৃদয় হইতে সে প্রণয় বিদুরিত করা নিতান্ত কঠিন 
হইবে ন।। কোনরূপ উপাঞ্ধে কলচানীকে  উদয়পুরে লইয়া গেলে, 
তথায় নাঁন৷ উচ্চ বংশজাত সন্তরান্ত যুবকের সহিত তাহার পরিচয়ের 
সুযোগ ঘটিবে এবং অপর একজন লহজেই কুমাঁরীর হৃদয়ে ছুর্গন্বামীর 
স্থান অধিকার করিবে । এই জন্যই এরপ প্রণক্স-ব্যাপারে নিরুৎসাহ- 
বারি প্রক্ষেপ করিতে তাহার অভিপ্রায় ছিল না 

এই ঘটনার পরদিন প্রাতে উদয়পুর হইতে চিলি 
ঘ্বারের নিকট কতকগুলি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল | কিল্লাদার 
সম্প্রতি মহারাঁণাঁর দরবারে কোন বিশিষ্টরূপ চক্রান্তে লিগ্ড ছিলেন) 
ভত্রত্য যে ব্যক্তি সেই চক্রান্তে প্রধান লিপ্ত ভিনিই প্রধান পত্রের 
লেখক; অপরাপর চক্রাস্তকারীরাও পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল 
পত্রের সহিত দুর্গন্থামীর ঘনিষ্ট সম্পককীয় রামরাজাও এক পত্র লিখি- 
য়াছিলেন। রামরাঁজা দরবারে অসীম ক্ষমতাশালী. ব্যক্তি এবং 
কথিত চক্রান্তের বিষয়েও অভিজ্ঞ | . . রাঁমরাজাঁকে কার্য্য-্থত্রে, 
একবার -কিন্বাদারের অধিকারে আদিতে হইবে । এ অঞ্চলে থাঁকি- 
বার বিশেষ স্থবিধা নাঁথাকায় তীহাক্ষে কিল্লাদারের ভবনেই আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে ; তাহার পত্রে অন্তান্ক কথা বাতীত. একথাও 
লিখিত ছিল । তাহার প্রস্তাবে কিল্লাদার সন্ত হইলেন। ভাবি- 
লেন, বিজয়সিংহ শ্তাহার হুর্গে থাকিতে থাকিভে রামরাক্জার 
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আগমন ঘটিলে ছর্ম্বামীর সহিত আত্মীমতা' আরও দৃঢ় হইবে 
এবং সম্ভবতঃ রাজার প্ররোচনায় দুর্ণন্বামী এককালে শক্রতা পরিত্যাগ 
ফরিবেন। বিশেষতঃ এই সময় অহস্কতা কিল্লাদারনী বাটী নাই, 
এই .নময়ে: রামরাজ। আঁদিলে তাঁহার ..চক্রান্ত। সংক্রান্ত কোন 
পরামর্শের ব্যাঘাত ঘটিরে না। তিনি, চা উদ্যোগায়োজনের 
আদেশ দিলেন। 

শ্বসম্পকীয় মহাসন্তরাস্ত . রামরান্ধ ভারতের কাহার আগমন 
কালে দুর্ণস্বামী থাঁকিলে ভাল হয়, এই বলিয়। দুর্ণস্বামীকে আরও 
কিছু দিন থাকিতে অন্রোধ করা হইল। রায়মল উৎসের সমীপে 
কল্য যে কা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পর সহসা এ স্থান ত্যাগ 
করিতে ছুর্মস্বামীর আর, বাসন! ছিল না, স্থতরা তিনি সহজেই 
রামরাজার আগমন কান পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিতে 
সম্মত হইলেন।, 
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যাহারা আজন্ম রা পুরুষান্থক্রমে. ধন সম্পত্তি সন্ভোগ করে ও 
গৌরবাশ্িত পদে প্রতিষিত থাকে, ভাহাদের তৎ্সমন্ত স্থন্নরূপ 
আয়ত্ত হইয়া! খায় এবং ভাঁহাদের কার্ধ্যাদি নিয়তই উচ্চতায় পরি- 
পুর্ণ হয়। কিন্তুকিল্লাদারের পক্ষে সেরূপ ঘটনা না ঘটায়, তাহার 
ব্যবহারাদিতে. অনেক সময়ে তাহার আধুনিকতা ও ক্ষুত্রহ্দয়তা 
প্রকাশ হইয়া পড়িত। ছুর্গস্বামী তত্সমন্ত ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত 
ব/থিত হইতেন এবং কথন কথন আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বার! 
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ব্যক্ত করিয়। ফেলিতেন॥ ক্যা ছুর্মম্বামীর এই তাব দর্শনে বড় 
ব্যথ। পাইতেন ! কক্যানী ইহ সংসারে পিতাকে পরম দেবত জ্ঞানে 
আরাধনা করিস খ্বাকেন $ সেই পিতা ভীহার প্রাথরলভ ছুর্গস্বা- 
মীর দ্বার সামঞ্ী! এইরূপ নানা। বিষয়ে এই প্রণয়ী যুগলের ম. 
বৈষধ্য ছিব । যতই একত্রাবস্থান হেতু. একের চরিত্র অপরের চক্ষে 
পরিস্কুট হইতে লাগিল ততই তাহার! উভয়েই বুর্বিতে লাগিলেন ফে, 
স্াহাদের প্রক্কৃতি পরস্পর বিভিশ্ন॥। কল্যাণী এপর্য্যস্ত যত যুবক 
দেখিয়াছেন তন্মধ্যে ছূ্গন্বামীর প্রক্কতি সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও অহঙ্কৃত 
ভাবে পূর্থ_তাহার মতদমূহ সতেজ ও স্বাধীন ছু্ন্বামী বুঝলেন, 
কষল্্যাণর প্রকৃতি নিতান্ত কোমন্ন ও নমনশীল্ন। এরূপ প্রকৃতি 
আত্মীয় স্বজনের প্ররোচন্বয় পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি 
অনুমান করিনেন, তাহার] পক্ষে অপেক্ষাকৃত হ্বাধীনচেত সঙ্গিনী 
আবশ্তক। যে কামিনী সংসার-বক্ষে তাহার সহিত অবিকৃত 
ভাবে ভ্রমণ করিতে সক্ষম” - এবং বিষম বিপ্রদ-বাত্যা, বা! সৌভাগ্যের 
স্থরতি নিশ্বাস উভয়েরই দম্মুখীন হইতে প্রস্তত, সেইরূপ স্ন্দরী তাহার 
সহধন্মিনী হইবার উপযুক্ত । কিন্তু কল্যানীর অপূর্ব মাধুরী, তাহার 
অসামান্ত সৌন্দর্য্য, ছূর্গস্বামীর প্রতি তাহার কোমলতাপুর্ণ অকৃ- 
তিম প্রেম ইত্যাদি নানা গণ সম্মিলিত হইয়। ভাহাকে ছুর্গ- 
স্বামীর চক্ষে আদরের ধন করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা প্রণয়িধুগল 
পর্পরের প্রন্কৃতি পর্ধযালোচনা করিবার যেরূপ স্মযোগ 
পাইয়াছেন, পুর্বে ভাঁহাঁদের সেরূপ ফোন স্বযোগ উপস্থিত 
হয় নাই এবং ভাহার অন্য অপেক্ষা না করিয়াই তীহার। পর- 
স্পরের নিকট বত্যবদ্ধনে বন্ধ হইয়াছেন! এখন তাহারা প্রেম- 
পর্বতের উচ্চতম স্থানে লষাসীন ; আর” প্রত্যাবর্ভন করা সহজ 
নহে। এখন তাহার1 পরস্পরকে যেরূপ জানিয়াছেন, পূর্বে এরূপ 
হইলে একের হৃদয়ে হয়ত অপরের প্রতি অনুরাগ জন্মিত না। 





অধুনা কল্যাণীর প্রধান আশঙ্কা পাছে, নারী এই অহস্কৃত 
ভাব আত্মীয়গণের বিরাগ উৎ্পাদন করিয়া তাহাদের বাঞ্ছিত বিবা- 
হের ব্যাঘাত ঘটায়। 

কল্যাণীর কোমল প্রক্কৃতি পাছে কখন পরান্থরোধে এই প্রেমে 
উপেক্ষা করে, ছুর্গনামীর মুখ হইতে একদিন ইত্যাকার আঁশঙ্ক! 
শ্রবণ করিয়া কল্যাণী বলিলেন,_“সে ভয় করিও না; লৌহ, 
কাচ বা তজপ কঠিন সামগ্রীতে যে. ছায়াপাত হয়, তাহা তখনই 
মুছিয়া ফায়। কিন্তু কোমল মানব হৃদয়ে যে ছায়! পড়ে তাহ! 
সমান ভাবে চিরস্থায়ী হয় 1” 

ছুর্গন্গামী হাস্যের সহিত বলিলেন,_-“কলঢাণি, এ সকল কবি- 
তার কথা। কবিতার কথা সকল সময়ে সত্য হয় না।” 

কল্যানী বলিলেন,_-“তবে কবিতার কথ। ছাড়িয়া! দিয়া তোমাকে 
হজ কথায় বলিতেছি যে, ষদিও পিতা মাতার অমতে আমি 
কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইব না, তথাপি তোমাকে 
আমি যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, শত প্ররোচনা! বা তিরস্কারেও 
তাহার অন্যথ। করিতে পারিবে না।” 

প্রণয়ী যুগলের এবন্থিধ কথা বার্তার স্থষোগ সততই উপস্থিত হইত। 
মুরারি প্রায়ই রঙ্গুয়া ভীলের সঙ্গেই থাকিত এবং কিল্লাদার রাজকীয় 
কার্যের চক্রান্তে এতই প্িপ্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই তাহার অন্য 
কোন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার লময় খাঁকিত না| নানা কারণে 
রামরাঁজার আগমনে বিলম্ব ঘর্টিতে লাগিল, সুতরাং সেই অপেক্ষায় 
ছর্গস্বামীর অবস্থান কালও দীর্ঘ হইতে লাগিল | দুর্গস্বাসীর সহিত 
কল্যানীর বিবাহ ঘটে, ইহাই যে কিল্লাদ্দারের আত্তরিক বাসন ছিল 
এমন বোধ হয় না। সম্প্রতি দুর্গন্দামীর কতদূর উন্নতি সম্ভাবিত 
এবং র্লাজকীয় পরিবর্ভন সহ রামরাজা ও ছুগন্থামী উভয়েরই কতদূর 
পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা, উভয়কে সম্মুখে রাখিয়। ইহাই পরীক্ষা 
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কর! কিছ্কাদারের হৃদয়ের বাসনা, এবং সেই জন্ঠই ষে ফোঁস রূপে 
আপাততঃ দু্ন্থামী তীছার হাতে ঘাকেন, ইহাই তাহার অভি- 
লাষ। কিন্তু অবিবাহিত যুবক ঘুবতীর স্ুদীর্ধকাঁল একক্রাবস্থান, 
একত ভ্রমণ ইত্যাদি পক্ষ্য করিয়া লোকে দিন্দা করিতে জারস্ত 
করি খইি পল নিশশীফারীয় মধ্যে আমাদের পুর্ধাপরিচিত 
বীরবল ও শিবরাম প্রধান । 

বীরবল এক্ষণে দিদিমার মৃত্যুহেতু স্থবিস্তৃত সম্পত্তির উপ্তরাধি- 
কারী হইরাঁছেন এবং শিবপ্াম পার্শচররূপে তাহারই নিকট অবস্থান 
করিতেছেন । কৌশলে ও প্রতারণায় অর্থ আঁয্মাসাৎ করাই শিব- 
রামের অভিপ্রায় । কিন্তু বীরবল সুদীর্ঘ কাল দারিক্র্য-হুঃখ 
ভোগ করিয়া অর্থের ব্যবহার বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন, শ্ৃতরাৎ 
শিবরাঁষের কৌশলে ভিনি সহজে মোহিত হইতেন নাঁঁ_শিবরা- 
মের উদ্দেশ্যও প্রায়ই সফল হইত না । বীরৰল অন্তরের সহিত 
শিবরামকে স্বণী করিলেও স্বীয় হীন ও ফলুষিত কুটির অন্গয়োখে 
তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিতেন ন1। 

ছু্গশ্বামীর সমীপে শিবরাম ধে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহা সে এফ- 
দিনও বিশ্বৃত ছয় মাই । সে স্ব অক্ষম। যদি ধীরবলকে সে ছু্গস্ব!- 
মীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিৎস! 
প্রস্ততি চরিতার্থ হইবে বিবেটন! করিয়া সে নিয়ত তদনুরূপ চেষ্গ 
করিত। সে, স্যোগ পাইলেই, দুর্গপামী তাহাকে যে অপমান 
করিয়াছৈন খেই গ্রসঙ্গ ' উত্ধাপন করিত এবং তাহার অপমানে 
যে বীরবলেরও অপমান ইইয়াছে তাহা ঘুঝাইতে চেষ্টা করিভ। 
বীরবল কিন্তু এরূপ গুলে শিবরামের বাক্যে অনাস্থা প্রকীশ ফরির। 
তাহাকে নিরন্ত করিয়। দিতেন | 

একদিন এই প্রসঙ্গ শিবরাষ ক্র্তৃফ উত্ধাপিত হইলে বীরবপ 
বলিলেন,_-এছগন্বাী এপধ্যস্ত আমার সহিত যেকপ ব্যবহার 
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করিয়াছেন ভাহাতে ভান মগ দুই আছে, স্থতরাং এপর্য্যত্ত সাহার 
সহিত শত্রুতা করিবার ফোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। তবিষাত্তে 
সেরূপ শ্বটিনে আবহথই উচিত মত ব্যবহার করিতে হইবে ।” 

শিবরাম বলিল।-_“বীরত্বে তুমি যে তুর্গদার্মীর অপেক্ষা __ 

বীররল কাধ দিয়া রলিলেন,--““আঁবার ছু্ন্বামীর কথ। কেন ?” 

শিবরাম বনিল,_“ছুর্গ্কামী অন্তার কার্য করিয়াছে, কাজেই 
তাহার ঝথ| কহিতে হয়। আসামি বলিতেছিলাম, সাহসে ও বীর 
ভূমি ছু্গন্বামীর অপেক্ষা কম নহ।” 

বীরবল বলিলেন, “তবে সাহদ ও বীরদ্ব কাহাকে বলে 
তাহা তোমার জালা নাই।” 

শিবরাম হাঃ হাঃ শবে হাসিয়া বলিল, -“সাহস--বীরত্ব-_-আয়ি 
জানি না রলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? ম্বে কথ! যাউক, 
ছন্বামীর বরাত ভান্দ। কিজ্লাদার ছুর্গন্থামীর পরম বন্ধু, আবার 
গুলিতেছি না কি তাহার মেয়ের জহি ছর্নামীর রিবাহ। ছি ছিং 
কিঙ্াদার নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে! নচেৎ এমন সুন্দরী কন্যাকে এ 
অহঙ্কারে পোরা' অথচ অন্নহীন পাত্রে সমর্পণ করিতে চাহে!” 

বীরবল রলিলেন,_-“কথাটা ঠিক কি নাজানি ন1।” 

ফীরবলের কথার স্বর শুনিয়। শিবরাম বুঝিল, কথাটা নিতান্ত 
জাপা কথা নহে। ইহার মধ্যে অবস্ঠই বিশেষ অর্থ আছে। 
ভাবিল দেখা যাউক, এই কথা অবলম্বন করিয়া কোন নূতন 
লাভের পথ হয় কি না। বরিল,-আমি জানি বিবাহ সঙ্বন্ধ স্থির 
হইয়া গিয়াছে, এবং পান্রপান্ধী সর্বদাই একজে অবস্থিতি করিতেছে ।” 

বীরৰল বলিলেন।_“তাঁহ। হউর-_আমি নিগুঢ় খবর জানে ।” 

শিবরায় বলিল,-হ হতভাগাটা কুমারী কল্যারীর হ্বদয়ে 
গ্থান না পার, তাহ। হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। রিস্ক আমি 
সুনিয়াছি, তাহার! সমস্ত দিনমান একত্র কাটায়।” 
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বীরবল বলিলেন,_-“সেটা কেবল ' বৃদ্ধ কিল্লাদারের বোকামি । 
কুমারীর মনে ফ্দি কোন প্রেমের অস্কুর জন্বিয়া থাকে, ভাহ' 
সহজেই দূর হুইয়া যাইবে । তোমাকে আজি আমি এক গোপনীয় 
পরামর্শ জানাইব-_বিশেষ চক্রান্ত, বুঝিয়াছ ?” 

“বিবাছের পরামর্শ বুঝি ?” শিবরাম হতাশ্বাস হইয়া এই কথা 
বলিয়া ফেলিল। গৃহিনীশৃন্য কীরবলের সংসারে সে ইচ্ছামত আঁহারাদি 
করিয়। রহিয়াছে । বিবাহ 'হইলে-ঘরে গৃহিনী আসিলে তাহার 
এ স্ুখের দিন থাকিবে না ভাবিয়া সে বিমর্ষ হইল | 

বীরবল তাহার মনে ভাব অঙ্থমান করিয়া বলিলেন,_-“বিবাঁহের 
কথাই বটে। কিন্তু তুমি এ সংবাদে এত দুঃখিত কেন? বিবাহই 
হউক, আর যাহাই হউক, আমার নিকট তোমার ষে প্রত্যাশা 
তাহী চিরদিনই সমান থাকিবে । তোমার খাওয়া দাওয়া ষেমন 
চ'লতেছে তেমনি চলিবে, তাহ! কি বলিতে হইবে ?” 

শিবরাম বলিল,--“সকলেই এ কথা বলে বটে কিস্ত কেমন আমার 
বরাত, ভ্ীলোক আমাকে ছু-চক্ষের বিষ দেখে । তাহারা হি 
গৃহিনী হইয়া অগ্রে আমাকে তাঁড়াইতে চাহে ।” 

বীরবল বলিলেন,_-“তুমি যদি প্রথম ধাঁকা হিয়া টি'কিয়! 
থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার দলিল হইয়া কীড়ায়, 
এবং তখন আঁর তোমাকে কেহই গোর করিয়া ভাঁড়াইতে 

পারে না।” 

শিবরাম বলিল,-"তাহা। যে ছাই আমি পারি না! দেখ ন! 
কেন রাজা শল্তু আমাকে কত যত করিতেন, নিয়ত আঁমরা! একত্র 
থাকিতাম, সখের শীমী ছিল না। রাজার কেমন খেয়াল হইল, 
“বিবাহ করিব ।' আমি মহাশয়, চেষ্টা চরিত্র করিয়। বিবাহ ঘটা- 
ইয়। দিলাম । কন্যা আমাকে পূর্বা হইতেই জানিত 7 ভাবিলাম, সে 
কখনই আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। মহাশয় বলিব 
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কি, বিবাহের পর এক পক্ষযাইতে না যাইতে সে আমাকে বাড়ী 
হইতে দূর দূর করিয়া তাঁড়াইয়া দিল ।” 

বীরবল বলিলেন,_“আমি- কিনব কল্যান সেরূপ লোক নহি, 
তাহা ভুমি জান। যাহ! হউৰক এ বিবাহ হইবেই; এখন এ ব্যাপারে 
ভূমি কোনরূপ সাহায্য করিতে সম্মত আছ কি না, তাহাই জানিতে 
চাহি।” 

শিবরাম বলিল,_“তুমি জমিদার -তুমি রাজা- তুমি : মহাশয় 
লোক, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি--তোমার সাহায্য 
করিতে সম্মত আছি কি নাতাহা কি আর জিজ্ঞাপ করিতে হয়? 
কি করিতে হইবে বল”, 

বীরবল বলিলেন,- “বলি শুন। সুমি জান, মিজ্রনগরে আমার 
এক দর সম্পকীয় খুড়ী 'জাছেন। আমার অবস্থা যখন বড় মন্দ 
তখন খুড়ী আমায় ভাকিয়ী একটা কথাও কহিতেন না। . এখন 
ঈশ্বররেচ্ছায় আমার সময়টা মন্দ নহে | এখন খুড়ীমা আমার হিত- 
চেষ্টায় নিতান্ত ব্যন্ত। খুড়ীমার সহিত কিল্লাদাঁরণীর অনেক দিনের 
পরিচয় । কিল্লাদীরণী উদয়পুর হইতে ফিরিবাঁর কালে কয়েক 
দিনাঁবধি খুড়ীমার বাঁটীতে বাস করিতেছেন। এখন ইহার! 
কথায় কথায় কল্যানীর সহিত আমার বিবাহের কথ! ঠিক করিয়। 
বসিয়াছেন। যাহাদের বিবাঁহ তাঁহাদের একটা কথাও না জাঁনা- 
ইয়া ইহারা কথাবার্তীর পাকাপাকি করিলেন। আমি জানি বাড়ীতে 
কিল্লাদারণীর যথেষ্ট প্রভুত্ব, ম্মুতরাৎ তিনি যাহা! স্থির করিলেন 
তাহা ঘফল হইলেও হইতে পারে। ফিন্তু আমার খুড়ীমা যে 
কোন্‌ ভরসায় এত আত্মীয়তা করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে 
পারেন। আমার নিকট যখন সংবাদ আসিল তখন আমি শুনিয়! 
অবাক হইলাম। প্রথমে রাগ হইল, তাহার পর হালি আমিল, 
তাহাঁর পর বুঝলাম খুড়ীমাঁর পরামর্শ মন্দ নহে। একবার ঘানা- 
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কমে আমি কলঠানীকে দেখিয়াছিলাম। মনের মত সামগ্রী বটে॥ 
জার বলিব কি, দুর্গস্বামী যে আমাকে দরুজ। বন্ধ করিয়া তাঁড়া- 
ইরা দিল, এ রাঁগের শোঁধ লইতেই হইবে, ইহা আঁমার প্রতিজ্ঞা? 
এখন উহ্থার মুখের এক আহার যদ্দি কাড়িয়! লইতে পারি, তাহা 
হইলে উহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়। এই সফল ভাবিয়া চিন্তিয়। বিবাহে 
মত দিলাম । অবশ্য ছুর্গন্াামী আমার অপেক্ষা! উপধুক্ত পুরুষ তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হউক, আমি যেমন করিয়া পারি এই 
শ্ন্দরীকে লাভ করিৰ। এখন কিন্লাদারৰী খুড়ীমার বাটীতেই আছেন । 
ভাহার নিকট আমার পত্র পাঠাইবার কথা আছে। সেই পত্র 
তোমাকে লইয়! যাইতে হইবে ।” 

শিবরাম বলিল, -"এখনি -এখনি-মিত্রনগর কেন, সে যদি 
সোণার লঙ্কা হয়, সেখানেও আমি ষাইতে পাঁরি 1” 

-বীরবল বলিলেন।--“তাহ। তুমি পর্যর! কেবল পত্রের জন্য হইলে 
তোমাকে না! পাঠাইয়া সার যেকোন ব্যক্তিকে পাঠাইলেও চলিতে 
পার্িত। আরও কথা আছে। তোমার প্রসঙ্গত যেন অমলো- 
যোৌগের সহিত জানাইতে হইবে যে, ছুর্সম্বামী সম্প্রতি কমলাছর্সেই 
রহিয়াছেন, কল্যার্ীর সহিত ছুর্সন্থামীর বড় ভাব, সর্বদ1 নির্জনে 
অবস্থান আঁর জানাইতে হইবে যে, ভীহাদের বিবাহের বিষয় স্থির 
করিবার জল্ত রাঁমরাঁজা শীত্রই কমলায় অধসিতেছেন। এই সকল 
কথ! ফৌশল করিয়া কিজ্াদারণীকে জানাইতে পারিলে দূর্গ্ামীর 
সকল ভরসা শেষ হইয়া যাইবে, ইহা! তুমি স্থির জানি 1” 

শিরপাম বলিল,“কোন চিত্ত! নাই। ছূর্দন্থামটকে ভাঁড়াইয়া তকে 
অস্ কথা 117 

কীরবল বলিলেন/--“তবে শিবরাম, প্রস্তত হও। . তোমার 
পরিচ্ছদাদি ভাল নাই। ভাল পরিচ্ছদের জন্ত এই টাঁকা লও। 
আমার আন্তাবলে ষে ভাল কালো ঘোড়া আছে, সেটী তোমাকে 
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বান করিলাম। তুমি সেইটীতে সোয়ার হইয়া ই শুভকার্ষেয যাত্র। 
কর। দেখ, তোমার কথা বার্তা অনেক সময় নীচ লোকের মত 
হইয়া পড়ে। সাবধান, সেখানে যেন সেরূপ না হয়। আনি পন্ধে 
ভোমার নাম লিখিয়া দিলাম । 

শিবরাম যাজার উদেটাগে গমন করিল । 
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স্পট 


অশ্ব গ্রস্ভত হইবামান্স শিবরাম যুঞ্ঞির্-এবং যথাকাঁলে 
মিঅনগরে উপস্থিত হইল । মহিলাঘয় তাহাকে সমাদরে এহখ করি- 
লেদ। পক্ষপাঁতিত্বের এমনই আশ্চর্য শক্তি যে, বীরবলের খুড়ীম। 
এবং কিল্লাদারণীর নিকট শিবরামের সায় লোকও অতি উত্তম লোক 
বলিয়া আদৃত হুইল । যাহা হউক, শিবরাঁম ন্যান্ত মানা কথায় 
সময় কাটাইয়া যখন বুঝি যে, প্রধান কথা ব্যক্ত করিবার সময় 
ও আুষোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন দে ধীরে ধীরে কৌশল ক্রমে 
কি্লাদার ও কল্যানীর শার্দ,লাবাঁসে আশ্রয় গ্রহণ, ছুর্ন্বামীর সহছিত 
আতীয়তা স্থাপন, সমগ্র ছুর্দস্বাণীকে স্বীয় গছে আনয়ন, দুর্ঘশ্গামীর 
সহিত কল্যাণীর সষ্তাঁব, উভয়ের বছক্ষণ ধরিয়া একত্র অবস্থান, নির্জনে 
আলাপ, লোকের সঙ্গেহ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বাক্ত করিল । 
সমস্তই যেন শিবরাষ দৈবাৎ ও অনিচ্ছায় বলিয়া কেবিল। সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার বাফোর ফলও ফলিল। কারণ সে স্পষ্টই দেখিতে 
পাইল, ভাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিলীদাঁরণীব বদন রতকবর্ণ হইয়া 


৬৬৩. কমল-কুমারী। 





উদ্টিল এবং তাহার কথাবার্তা সমস্ত নিতান্ত অন্থমনস্ক ভাবে পরি- 
পূর্ণ হইল। অচিরে আরও প্রমাণ উপস্থিত হইল; কিল্লাদাণনী স্থির 
করিলেন, তীহাকে নাঁন! কারণে অবিলম্বে বাটী কির্িতে হইতেছে। 
অদ্যই যাত্রী করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । শিবরাম বুঝিল, আগুণ লাগিয়াছে। 

হতভাগ্য কিল্লাদার ! যে তুমুল ঝটিক। তোমাকে বিপর্যস্ত করি- 
বার জন্ প্রধাঁবিত হইতেছে, তুমি তাহার কোন মংবাদই রাখ না। 
অদ্য রামরাজ। আসিবেন স্থির সংবাদ আসিয়াছে । কিল্লাদার, 
ছুর্ণসামী ও কল্যাণী ছাদের উপর ফ্লাড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। সকলেই এই আগতগ্রায় রাঁজ-অতিথির প্রতীক্ষায় 
ব্যাক্ুলতা দেখাইতেছেন। 

বহু প্রতীক্ষার পর স্ুদুরে অগ্রাদিধারি রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত এক 
অম্ব-্যান তাহাদের নেত্মপথে পত্তিত হইল, এবং তাহাতেই যে 
রাঁমরাজ। আছেন তাহা! তাহারা সকলেই অন্মান করিলেন। 
তাহার কীর্ৃশী অভ্যর্থনা করিতে হইবে এই পরামর্শে কিল্লাদার এতই 
নিবিষ্টচিত্ত হইলেন যে, তৎ্কালে বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া অপর 
একখানি যান যে তাহার হুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে তাহ! তিনি 
দেখিতে পাইলেন না। বালক মুরারি বার বার জিজ্ঞাসা করিল, 
“বাবা, ছইই কি রামরাজ।?” কোন উত্তর না পাইয়া সে পিতার কাপড় 
ধরিয়া টানি এবং অগত্য। কিল্লাদার বালক প্রদর্শিত পথে দৃপ্তি- 
পাত করিলেন । যাহা দেখিলেন তাহাতে, অন্যের যাহাই হউক, 
ভাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ সময়ে কোন 
সঙ্গাস্ত প্রতিবাপীরই আনিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় যানে কিল।- 
দারণী ভিন্ন আর কেহই নহেন। কিল্লাদাঁরণী তাহাকে এই অপ্রীতিকর 
সহচর ছুর্গন্বামীর সহিত দেখিলে না জানি কি বিপদ বাধাইবেন, 
ভাধাই মনে করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন আর 
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হাত নাই_আর সাবধান হইবার সময় নাই। প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে 
তাহাকে অপমানিত হইতে না হয়, ইহাই তিনি তখন ঈশ্বর-সমীপে 
প্রার্থনা করিতে লাগিজেন। 

কেখল: যে কিল্লাদারের চিত্তেই এক্প ভাবাস্তর জন্মিল তাহা 
নহে। কল্যাণীও মাতৃদেবী আদিতেছেন জানিতে পারিয়। নিতান্ত 
ভয়চকিত ও পাগুবর্থ হইয়া ছুর্গন্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগি- 
লেন” মা আসিতেছেন--এ মা! আসিতেছেন ।* 

ছুর্সশামী বলিলেন,_-“&ঁ গাড়িতে কিন্লাদারণী আসিতেছেন, 
ভাহাতে তোমাদের এত ভীত ভাব কেন? গৃহের কত্রাঁ গৃহে ফিরি- 
তেছেন, ইহার অপেক্ষা আননের কথা আর কি আছে?” 

নিতান্ত তরচকিত স্বরে কল্যাণী বলিলেন,_-“তুমি আমার মাতাঁকে 
জান না । তোমাকে এই স্থানে দেখিয়! না জানি তিনি কি বলিবেন ৮ 

দুর্মস্বামী গর্বিত ভাবে বলিলেন,_*তবে তো আমার এতদিন 
এখানে থাকাই ভাল হয় নাই।” তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমল 
ভাবে পুনরার বল্বিলেন,_"কেন কল্যাণি, একপ অমুলক ভয়ে 
কাতর হইতেছ? তোমার জননী ভত্রবংশ-সভভৃতা-উচ্চ সমাজে 
পরিচিতা। স্বামীর প্রতি ও স্বামীর বন্ধুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
কর) বিধেয় তাহা অবশাই তাহার অবিদ্দিত নাই ।” 

কল্যাৰী হতাশ ভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন | তাঁহার যেন 
মনে হইল, তিনি যে তৎ্কালে কুর্সন্বামীর পার্বর্টিনী রহিয়াছেন, 
ভাহার জননী অগ্ধক্রোশ পরিমিত অস্তর হইতেও, তাহা স্থন্নররূপে 
দেখিতে পাঁইতেছেন । ভয়চকিতা বালিকা সে স্থান হইতে সরিয়। 
মুরারির নিকট দীড়াইলেন। উৎ্কঠিত কিললাদারও সে স্থান ত্যাগ 
করিলেন। গমনকালে তিনি ছূর্ণন্বামীকে দঙ্গে আমিতে আহ্বান 
করিলেন না। অগত্য! হুর্গশ্গামী সেই ছাদের উপর ভবনবালী জন- 
গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও বিদ্ুরিতভাবে একাকী দাঁড়াইয়। রহিলেন। 

২১ 





যে হৃদয়ে এক দিকে দীরিক্র্য-ছুঃখের যেমন আধিক্য, অন্ত দিকে 
আহক্কারের সেই পরিষণে আধতিশয্য পে ম্বদয়ে এ ভাব বড় বিরক্ি- 
কর হইয়া উঠিল । তিনি মনে করিলেন, তিনি যে ক্ষিল্লাদারের 
সম্বন্ধে হ্বদয়ের বন্ধমূশ ক্রোধ বিসর্জন দিয্া! তাহার ভবনে অধতিথ্য 
গ্রহণ করিক্সাছেন, তাহাতে তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ কর! হইয়াছে, 
নিজের কোনই উপকার হয় নাই। অস্টন্বরে বলিলেন,--“কলগাখীর 
অপরাধ ক্ষমার যোগ্য ॥। সে বালিক1, ভীরুত্ঘভাঁবা, এবং তার 
অজ্ঞাতসারে যে গুরুতর সত্যে সে বন্ধ হইয়াছে তষ্জন্ত তাহার সঙ্কৌচ 
নিভাস্ত দস্তব। তথাপি তবহার মনে থাক। আবস্তক১ কাহার 
সহিত লে সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে । বর্তমান নির্বাচন প্তাহার বজ্জার 
কারণ হইয়াছে, এরূপ সন্দেছ যাহাতে তাহার মনে উদ্দিত না হয়, 
ভাঙার অন্য আমারও চেষ্টিত থাঁক। আবস্তক 1” 

এইরূপ দন্দিগ্ধ ও চিন্তিত ভাবে তিনি ছাদ হইতে নামিয়! অস্ব- 
শানার দিকে গমন করিলেন এবং অশ্ব-রক্ষককে বলিয়! দিলেন 'ষে, 
তাহার 'অস্ব যেন, প্রস্তত খাকে ; হয়ত তাহাকে অবিলঘে স্থানাস্তরে 
যাইতে হইবে? 

ফিছ্বাদারণী যখন স্বীয় শকট হইতে জানিতে পারিল্মেন যে, অপর 
এক অতিথি ছূর্গাভিস্ুখে আদিভেছেন, তথন তিনি অগ্রে ছূর্গে 
গৌছিবার আশয়ে শকটচাঁলককে বথাঁসভ্ভব ক্রতবেগে শকট ভালা- 
ইতে কআখদেশ করিয়। দিলেন। রামরাজার শকটচালক ও আঙ্- 
যাক্সিকগণ "আপনাদের প্রচ্ছুর পদ-গৌরব স্মরণ করিয়! তাহার মানের 
হীরনত। বা অশ্বগণের অক্ষমত।| দেখাইতে অনিচ্ছা করিল। তখন 
প্রাণপণ বত্ে ভাহারাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
উভয় শকট-চালক সজোরে অশ্ব-পৃষ্ঠে কশার্ধাত করিতে শাগিল। 
কিল্লাদারনীর দুবদ্বহেতু কিল্লাদার়ের একটু ভাবিবার লময় ছিল; 
শকটের বেগৰৃদ্ধি সহকারে তাহাও অল্প, হইয়| আদিল। শকট 
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কানুকেগে ধাবিত হইতে লাঁগিল। তখন এঁ 'আগতপ্রায় শকটের 
পতন ও, সঙ্গে দঙ্গে শকটারোহীর মন্তক চূর্ণ না হইলে তাহার 
আশঙ্কা বিদুরিত হইবার উপায়াস্তর রহিক্ক না। তাদৃশ দৈব স্ুর্ঘটনা 
ঘটিলেও কিল্লাদার যে তৎকালে জাস্তরিক ব্যথিত হইতেন এমন 
বোধহয় নী। সে ছুরাশাও খুচিরা গেল। কিল্লাদদারঈী ভীহারই 
ভবনে, একজন আগন্তক এবং সম্্ান্ত ব্যক্তির সহিত গাড়ির দৌড় 
লাগাইয়া দেওয়া অবৈধ মনে করিলেন এবং শকট-চালককে বেগ 
মন্দীভূত করিতে আজ্ঞা দিলেন! রর 

কা'তরচিত্ত কিল্লাদার, মুরারি, কল্যাণী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য 
্র্গের পুরোতাগে ঈীড়াইয় আগন্তকগণের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা 
ফরিতে লাগিলেন। 

রামরাঁজার শকট আসিয়া উপস্থিত হইলে কিল্লাদার তাহাকে 
পরম সমাদরে ও বিহিত শিষ্টাচার সহকারে পুর-মধ্যে সঙ্গে করিয় 
অইয়। আসিলেন । তথায় দুই একটা মাত্র কথাদ্ধারা রামরাজ! 
জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে যে অপর এক শকট আসি- 
তেছে তাহাতে কিল্লাদারদী যোধসুন্দরী আগমন করিভেছেন। 
ন্ডিনি কিঞ্লাদাঁর মহাশয়কে তাহার পথশ্রান্ত। পড়ীর সম্ভাষণার্থ গমন 
করিতে অন্গুরোধ করিলেন । কিল্লাদার বিনা বাক্যবায়ে তদভিপ্রায়ে। 
যাত্রা করিলেন । | 

কিল্লাদারণী শকট হইতে অবতরণ করিলেন] তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিব- 
রামও অবতরণ করিল । কিল্লাদারণী কিল্লাদারের বদন দেখিয়া দেখি- 
গ্লেন না এবং তাঁহার ভাব দেখিয়| কিল্লাদ্দারও কোন কথা বলিতে লাহস 
করিলেন না। কিল্লাদারণী দলবলদহ গৃহে প্রবেশ করিলেন ।' গৃহ 
যধ্যে প্রবেশ করিয়া! গৃহিণী দেখিলেন, রাঁমরাজ! বিশেষ মন£সং- 
ষোগ সহকারে ছুর্গন্বামীর সহিত কথ! বার্ভা কহিতেছেন। তাঁহাকে 
দর্শনমাত্র রামরাজা অগ্রদর হইয়া কহিলেন, -প্বছদিন পূর্বে পরি- 





চিত রাম অদ্য আপনার ভবনে অতিথি রূপে উপস্থিত । বহুদিন 
অপাক্ষাৎ হেতু আপনি হয়ত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।” 

যোঁধস্থন্দরী কথা কহিলেন না, কেবল মস্তক আঁনোলন করিয়া 
রামরাজাঁর বাকের শেষাংশের প্রতিবাদ করিলেন । 

রাঁমরাজা আবার বলিলেন ,-“দেবি, বিবাদ ভঞ্জন করাই 
আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ । আমার ঘনিই জ্ঞাতি এই নবীন 
ছুর্ণন্বামীর নহিত আপনাদের চিরকিবাদের অবসান হইয়া সম্প্রীতি 
সংস্বাপিত হয়, ইহাই আমার বাসনা |” 

কিল্লাদারণী ঈষদ্ধাস্য করিলেন মান্তর। তাহার পর কিললাদা- 
রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,_“আমার সঙ্গে এই যে 
ভদ্রলোকটী আসিয়াছেন ইনি বড় কীর)ইষ্ার নাম শিবরাম।” 
কিল্লাদারদী আগমন করার পর স্বামীর সহিত এই প্রথম আলাপ 
করিলেন । 

কিল্লাদদার শিবরামের সহিত শিষ্টাচারস্থচক আলাপ করিতে 
লীগিলেন। দুর্সস্বামী অগ্রসর হইয়া শিবরামকে বর্শিলেন,_- 
«আপনার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, মনে পড়ে কি?” 

শিবরাম ভীত ও সংকুচিত ভাবে বলিল,--“তাহা! আর পড়ে না? 
বিলক্ষণ!” ] 

কিল্লাদারণী সকলের সহিত আলাপ করিয়া গৃহাস্তরে গমন 
করিলেন। কিল্লাদারও আপরাধী ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর পশ্চাঁ্থ পম্চাৎ 
গমন করিলেন। তাহার চলিয়া গেলে শিবরামের প্রাণ কিছু চঞ্চল 
হইল। এই দারুণ ছুদ্ধর্ষ ভুর্গনামীর সহিত থাকিতে তাহার ভন 
হইল। সে একটা কারণ দেখায়! সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল | 
স্থতরাঁৎ রামরাজা ও দুর্গন্থামী ভিন্ন তথায় আর কেহ থাকিল ন]1। 
তাহার! অদ্যকাঁর অর্ভ্যর্থনাবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচন! করিতে লাগি- 
লেন। 
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এদিকে কিল্লাদারদম্পতী অপর গৃহে প্রবেশ করিলে কিল্লাদারনী 
এতক্ষণ বছযত়ে মনের ধে ছুর্দমনীয় বেগ সম্বরণ করিয়া ছিলেন, 
তাহ! প্রকাশ করিতে আরভ্ভ করিলেন তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়! 
স্বামীকে বলিলেন,_“কিশ্রাদাঁর মহাশয়, আমার অনুপস্থিতি কালে 
আপনি যে সকল আত্মীয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আপনার বংশ 
ও সংসর্গের অন্থরূপই হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে অন্যরূপ 
প্রত্যাশা করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য 1৮ 

কিল্লাদার উত্তর দিলেন,-প্প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে যোধা, মৃতূর্তমাত্র 
ভূমি যুক্তিসঙ্গত কথায় কর্ণপাত কর। আমি তোমাকে বুঝাইয় 
দিতেছি যে, আমার বংশের ই ও সর্ধযাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
আমি সমস্ত ক্বার্ধ্য করিয়াছি।” 

কুপিতা কামিনী কহিলেন,-«“আপনার বংশের ইষ্টান্বেষখে _- 
সম্ভবতঃ মর্ধ্যাদাজনক কার্যে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্ত আমার 
বংশগৌরব আপনার সহিত অপরিহার্ধ্য তাঁকে সন্বদ্ধ। অতএব আমি 
ঘদি তত্সম্বন্ধে মনঃসংষোগ করি, তাহা হইলে অবশ্ঠই আপনি 
আমাকে ক্ষমী করিবেন ।” 

রঘুনাথ রায় বলিলেন,_“কিল্লাদারণি, তোমার অভিপ্রায় কি 
কেন ভুমি এত অসন্তষ্ট হইয়াছ ? কেন ভুমি এই সুদীর্ঘ অন্গপস্থিতির 
পর আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে ?” 

"আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে জিড্ভাপা করুন | আপনার যে 
জ্ঞান ও যেবুদ্ধি আপনার একমাত্র তনয়াকে আপনার বংশের 
চিরশক্র, ভিক্ষুক, রাজদ্রোহী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি 
জন্মাইয়াছে, সেই জ্ঞান ও সেই বুদ্ধি এ সকল প্রপ্জের সছুত্বর দিবে ।” 

“ভূমি আমাকে কি করিতে বল? কল্য যেষুবক আমার এবং 
আমার তনয়ার জীবন আসন্ন সৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিল, তাহাকে 
কি তুমি গৃহ-বহিক্কৃত করিয়া দিতে উপদেশ দাও?” 
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পরিহাসের হাসি হাপিয়া কিল্সাদারনী বলিলেন,_“আপনাকে 
সৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল-__বটে! সে মকল কথা আমি 
গুনিয়াছি। আপনাকে গরুতে তাড়। করিয়াছিল, আর আপনার 
এ অসীম. ক্ষমতাশালী জীবন-রক্ষক সেই গরু ভাড়াইয়! দিয়াছিল । 
ধিক আপনাকে !” 

কিল্লাদারু নিক্পায় হইয়। বলিলেন,_-“তোমার বাক্য অসহ্য ( 
আর কথায় কাজ নাই। বল”কি করিলে তোমার, সম্তোষ জন্মিবে, 
আমি তাহাতেই প্রস্তত আছি।” 

তখন সেই কুপিত1 কামিনী বলিলেন, _-"তবে কিল্লাদার, এখনই 
€তামার অতিথিগণের নিকটে যাঁও। তোমার জীবনদাত দুর্গস্বামী 
মহাশয়কে গিয়া বল যে, যোদ্ধা শিষরাম ও অন্যান্য বন্ধুর আগযন 
হেতু এ ছুর্গে তাহার আর স্থান হইবে ন11% 

ভাহার স্বামী বলিলন,_"বল কি ?কি সর্বনাশ ! শিবরামের-- 
ইতর , নীদ্ধ শিবরামের স্থান করিবার জন্য ছূর্সম্থামীকে প্রস্থান, 
করিতে হইবে! আঘি শিবরামকে: যদ্দি দুর্গ হইতে বহিষ্কত হইতে, 
না বলি, তাহাই যথেষ্ট । ভাহাকে তোমার সঙ্গী; দেখিয়! আমি: 
বিন্সয়া বিট হইয়াঁছি।? 

প্যখন এ ভদ্রলোক জামার সঙ্গে ছিলেন, তখনই তোমার 
বুঝা উচিত ঘে, উনি উপযুক্ত সঙ্গী | আমি জানি হূর্স্বামী এক জন 
ফাননীয়, বধু সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার লম্বন্ধেও অদ্য 
ঠিক সেইরূপ ব্যবহার উপযুক্ত । যাহা বলিলাম সেইরূপ কার্য কর । 
জ্বানিও, যদি ছুর্ণন্থাধী গৃহত্যাগ না করে, ভাহা' হইলে আমি 
গৃহত্যাগ্ করিব. । 

বল। বাহুল্য ষে কিজীদান্ন জ্রীকে যৎ্পরোনান্তি তয় করির! চলিতেন। 
অধুনা উদ্বেগ, ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ ভাহাকে নিতাস্ত চঞ্চলচিজ্ত 
কবিয়। ভুলিল ; তিনি সেই প্রকোষ্ঠ মধো পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
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বছক্ষণ পরে বলিঙ্গেন,__দ্্্দরি! আমি তোমাকে স্প্ করিয়া 
বলিতেছি যে, ছুর্সস্বামীর সহিত এরূপ অন্থপযুক্ত ব্যব্ারে আঙি 
নিতান্ত অক্ষম! যদি ভূমি কাগু-জ্ঞানহীনের ন্তায় স্বকীয় ভবনে এক 
জন সঙ্ত্রান্ত ভন্তর লোককে অপমান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাক, 
তাহা হইলে আমি ভোমাকে নিষেধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাদৃশ 
ভয়ানক কার্য্যে আমি কদাচ লিপ্ত থাকিব না ।” 
শ্রী ছিজ্ঞাসিলেন,_-“তুমি থাকিবে না। ৭” 
স্বামী উত্তর দিলেন, “না--কখন না। আমাকে ভদ্রতা সঙ্গত ষে 
কোন অন্থরোধ কর, ধীরে ধীরে তাহার বন্ধুত্ব তঠাগ করিতে বল, অথবা 
তজ্জপ আর যে কোনই কথাই বল তাহা আম শুনিতে প্রস্তত 
আছি, কিন্ত এরূপ অবৈধ্য কার্ধে আমি কখনই সম্মত নহি।” 
কিন্লাদারণী বলিলেন, _-“পুর্বে যেরূপ বারস্বার ঘটিয়াছে, এবারও 
দেখিতেছি সেইরূপ বংশগৌরব রক্ষ+ করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ 
করিতে হইতেছে ।”” 
এই বলিয়। সেই উপ্রন্ঘভাবা! কামিনী ত্বারত একখামি পত্র লিখি- 
লেন! লেখ। সমাপ্ত হইলে তিনি উহ! এক জন দাসীর হন্তে দিবার 
নিমিত্ত উদ্যোগী হইলে, তাহাকে আর একবার যুক্তি দ্বারা নিরস্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে কিল্লাদার বলিলেন,_-“কিলাদাঁরণি, ভাবিয়। দেখ 
কি করিতেছ। তুমি এক ব্যক্তিকে অকারণে প্রবল শক্র করিয়া তুলি- 
তেছ-_এবৎ সম্ভবতঃ এঁব্যক্তির ছারা আমাদের অনিষ্ট--” 
যোধস্থন্দরী বাধা দিয়! ত্বণার সহিত বলিলেন,-“কোন শৈলম্বর- 
বংশীয় লোক শক্রকে ভয় করে, একথ! কখন শুনিয়াছাক ?” 
“জানিও, এ ব্যক্তি বু শৈলম্বর বংশীয়ের ন্যায় অহঙ্কত, ও প্রতি- 
হিংদক। একথা এক রাত্বি আলোচন। করিয়া দেখিলে ভাল 
হয়।” 
“আর এক মুছর্ডও আলে|চন। করিতে হইবে না। কে ও-_ 
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পাক্ক৮1 এই পত্রখানি বিজয়সিংহকে দিয়া আইস।” দাসী পত্র 
লইয়| গেল | 

কিল্লাদার বলিলেন,-_“আমি এ বিষক্বে সম্পূর্ণ নিরপরাধ |” 

তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া! ভবনসংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ 
করিজেন। এই বিসদৃশ পত্রঞ্রাপ্তিহেতু ছুর্গশামীর মনের যে প্রথম 
উত্তেজন| তাহা! উত্তীর্ঘ, হইয়া গেলে তিনি তাহাদের সমীপস্থ হই- 
বেন বলিয়। স্থির করিলেন । যথোঁপফুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে 
অনে করিরা যখন তিনি গৃহাগত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, 
রাঁমরাজ। তাহার অনুচরকে কি আদেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাব 
দেখিয়। তিনি নিতাঁভ্ত বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল । কিল্লা- 
দার অপ্যায়িতস্থচক কথ্াবিশেব আরভ্ত করিবামাজ রাজা বাধ! দিয়া 
বলিলেন,_-“আধমার বোধ হয়, কিন্পীদার মহাশয়, আপনার গৃহিণী 
আমার জ্ঞাতি দুর্মস্বামীর নিকট এই ঘে পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার 
মন্শ আপনার অবিদিত নাই। এরূপ পত্রের পর আমিও যে এস্থাঁন 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তাহাঁও বোধ হয় আপনার অগোচর 
নাই। আমার জ্ঞাতি কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া অগ্রেই 
চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবৈধ অপমানের পর তাহার সহিত 
যাবতীয় শিষ্ঠাচারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য ।» 

কিলাদার বলিলেন -_“থার্থ বলিতেছি, আমি এ পত্রের ব্যাপারে 
লিপ্ত নহি। কিল্লাদারৰী উগ্র প্রকৃতির লোক । তাহার ব্যবহারে এরূপ 
অপমান ঘটায় আমি আস্তরিক দুঃখিত হইতেছি। ভরদা করি, 
মহাশয় বিবেচন! করিবেন ষে স্রীলোৌক--” 

রামরাজা বলিলেন,-ত্্রীলোক শ্রীলোকের স্তাঁয় খাকিবে।” এই 
বলিয়। রামরাজ। কিন্সাদারের অসমাঁপিত বাক্য সমাপ্ত করির়। 
দিলেন। 

ফিল্লাদার বলিলেন, -“তাঁহা যথার্থ । তবে কি না--” 
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টি পারতে 





আবার রামরাঁক্স। বাধ! দিয়া কহিলেন -“কিস্ত কথায় কি কাজ? 
জী কিল্লাদারণী আঁফিতেছেন। আমি তাহার নিজমুখ হইতেই এই 
বিসন্তৃশ ব্যরহারের র্লারণ জানিতে চাহি।” 

তিনি নিকটস্থ হইলে রামরাজা৷ ফিল্লাদারণীর লিখিত পত্র খানি 
হস্তে লইয়া তীচ্ছার সম্মক্ষ্ীন হইলেন। তাহাকে তজ্প ভাবে 
ঘমাগত দেখিয়া ক্ষি্ীদারণী বললেন,--“আমার অনুমান হইতেছে, 
আপনি কান অপ্রীতিকর প্রপঙ্গ উ্াপন করিবেন | ছুঃখের বিষয় 
মহাশয়ের শুভাগমন কালের মধো এই কাণ্ড সংঘটিত হুইল; কিন্ত 
উপাধান্তর না থাকাছেই এরূপ করিতে হইয়াছে। বিজয়সিংহ 
নামক এক ব্যক্তি ফিল্লাদারের কোমল প্রকৃতির প্রশ্রয় পাইয়া অত্রত্য 
অতিথেয়তা সম্বন্ধে নিতান্ত ছুর্বযবহার করিয়াছে এবং অবৈধ উপায়ে 
একটা ক্কুমাবীর চিত্ত হরণ করিয়া তাহার 'পিতা মাতার অজ্ঞাতে ও 
অনভিপ্রায়ে তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইয়ীছে '»” 

রামরাজা বলিলেন,-“ন্সামার জ্ঞাতি এরূপ কার্যোর উপযুক্ত 
মহছেন 1” 

কফিলাদার বলিলেন,_-“আমার স্থির বিশ্বাস, আমার কন্ঠ! কল্যাণী 
এরূপ কার্ধোর আরও অন্পযুক্ত |” 

যোধস্ুন্দরী বলিলেন,__“রাঁজা মহাশয়, আপনার জ্কাতি (যদি ভিনি . 
বস্তুতঃ তাহাই হন) প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সরলহদয়া বালিকার হ্বদয় 
হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিল্লাদার মহাশয়, আপনার সরল! 
কন্যা, এই অনুপযুক্ত ব্যক্তির বাক্যে যেরূপ আস্থা প্রদর্শন কর! 
উচিত, তদপেক্ষা অধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এই ধ্ষ্টভায় 
উৎসাহিত করিয়াছেন ।” 

কিল্লাদার একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,_-“তোমার বলবার যদি 
এই কথা ভিন্ন আঁর কিছু নাথাকফে, তাহা হইলে একথা লোকের 
কাছে না বলধা ঘবের কথ। ঘরে রাখাই উ।চত ছিল ।", 

২২ 
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তাহার গৃহিণী বলিলেন,-“'ধাহাকে রক্তসম্পক্ষীয় বলিয়া শ্রদ্ধীর 
ভাজন রামরাঁজ| মহাশয় উল্লেখ করিতেছেন, তাহার প্রতি আমি যে 
ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার কারণ জানিতে রাজার অবশ্তই অধিকার 
আছে।” | 

রামরাঞ্জা বলিলেন,_-“আপনি যে কারণের কথ! বলিলেন, তাহা 
আমি এই প্রথম গুনিলাম। ভাল, যদি তাহাই হয়, তাহ। হইলেও আমার 
জ্ঞাতি উচ্চবংশজাত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নাঁন। প্র্ষারে 
মশ্বন্ধ। তীহাঁর বক্তব্য শ্রবণ করা উচিত ছিল; এবং কিললাদা- 
রঘুনাথ-নন্দিনীর প্রতি প্রেমপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত কর! যদিও ছূর্গশ্বামীর 
পক্ষে ছুরাকাজ্জা বলিয়া পরিগণিত হয়, তথাপি তাহাকে ভদ্দ্রত। 
লহকারে প্রত্যাখ্যান কর! উচিত ছিল ।” 

ঘোধন্ন্দরী বলিলেন,_-“কিন্লাদর-নন্দিনী কল্যার্ীর মাভামহ-কুল 
কিরূপ ভাঁহা একবার মনে করিয়া দেখিবেন 1৮ 

রামরাঁজ। বলিলেন,--“আমি জ্ঞাত আছি, আপনি শৈলঘ্বর-রাজ- 
বংশের একতম নিয় শাখা হইতে জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন । আমি 
আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে, এই ুর্ণস্বামিগণ শৈলম্বর- 
রাজবংশের সহিত তিন বার বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন । দেবি, 
বিগত বৃতাত্ত বিশ্থৃত হউন, মনোমা(লন্ত ত্যাগ করুন। বৃথা কেন 
কথায় প্রশ্রয় দিয়া চির-বিবাদ দৃঢ় করিয়া রাখিতেছেন? আমার 
জাতি এরূপ অপমানিত ও তাড়িত হইলেন দেখিয়া! আঁমি এ স্থানে 
যুহূর্তমান্ত অবস্থান করিতাঁম না, কেবল মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ 
ভঞ্জন করিবার আঁশয়ে আমি এখনও আঁছি। যদিও কয়েক ক্রোশ 
দুরে পথিমধ্যে আমি দুর্স্বামীর সহিত মিলিত হইব স্থির আছে, 
ভথাপি আমি আপনাদের এরপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া গমন করিতে 
ইচ্ছা! করি না। আসন, ধীর ভাবে আমরা উপস্থিত প্রসঙগের আলো- 
চন] করি।” 
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কিন্ত বলিলেন,_“মামারও তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা! । 
কিল্লাদারণি, মহামান্য রামরাজা মহাশয়কে এরূপ বিরক্ত ভাঁবে চলিয়া 
যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষতঃ ভোজন কাল পর্য্যস্ত অপেকষ 
না করির়। কোন ক্রমেই তাহার যাওয়া হইতে পারে না।” 
 কিন্াদারঠিলিলেন _ “যতক্ষণ রামরাজা মহাশয় দয়া করিয়া 
এস্থানে অবস্থিতি করিবেন এই ছুর্গ এবং এতস্মধ্যস্থ সমস্ত সামী 
ততক্ষণ তাহার সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে । কিন্ত এই অপ্রীতিকর 
প্রসঙ্গে-_” 

রাঁমরাজ। বাধা দিয়! বলিলেন,-“না-_ এরূপ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে 
আপনি সহসা মত প্রকাশ করিবেন না। এক্ষণে এ বিষয় থাকুক। 
অগ্রে অন্যান্য শ্রীতিগুদ প্রসঙ্গের আলোচন। করিরা পরে এই 
ক্রেশকর বিষয়ের অবতারণ! কর! ষাইবে।” 

কথাবার্ভার যখন এই অবস্থা তখন একজন ভূত) রাগল বীর- 
বলের আগমন বার্তা নিবেদন করিল। সকলে দেই দিকে অগ্রপর 


হইলেন। 
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ষে ভবন ত্বাহার পিতৃপুকষগণের চিরাধিকৃত নিকেতন ছিল, 
সেই ভবন হইতে অদ্য ছুর্স্বামী যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘূন- 
স্তাপের বশবর্তী হইয়া বহির্গত হইলেন তাহা বর্ণনার অভীত। 
কিল্লাদারণীর পত্র যেরূপ ভাঁবে লিখিত ছিল, তাহাতে সে স্থানে 
ছুর্গঙ্থামীর আর এক মুহর্তও থাক! জবিধেয়। ভিনি সেই দারুণ 
অপমাঁন জনক পত্র প্রাপ্তি মানব প্রস্থান করিলেন। রামরাক্গ। 


১৫ কমল-কুমারী । এ 








আপনাকে ছৃর্গগামীর সহিত সমাপমাঁনিত মনে করিয়ার্ড। এই 
চিরবিবাদ ভরঞ্জনের বাসনায়, আরও একটু অপেক্ষা না করিয়া 
যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পথিম্ধ্য কমলী। 
ও পিপলি গ্রামের মধাবর্তাঁ এক নিদ্ছি্ স্থানে তুর্ণন্বামী অপেক্ষা 
করিবেন এবং রামরাজা অবিলম্বে তথায় তাহার সহিত মিলিত 
হইবেন । প্রচণ্ড ক্রোধের প্রবল উত্তেজনায় ছুর্সস্বামী বলিতে 
ভুলিয়া গেলেন যে, রাঁমরাজা বা কিল্লাদারের অন্নুরোধে বিবাদের 
অবসান হই:লও, ছূর্মস্বামী সেরূপ সন্ভীব কদাপি পালন করিতে গ্রস্তত 
নহেন। ৃ 

প্রথমতঃ ছূর্গন্বামী সজোরে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন । মনে 
করিলেন, বুঝি এবিধ বেগাতিশষ্যে ভীহার মনের নিদারুণ যন্ত্রণা 
ভারও কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে । ক্রমে পথপার্স্থ বন যতই 
ঘন হই আসিতে লাগিল, এবং বৃক্ষের অন্তরালে কিল্লাদারের 
হুর্গ চুড়া যতই অদৃষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই তিনি অস্ববেগ মন্দী, 
ভূত করিতে লাগিলেন এবং ছর্দমনীয় মনম্তাপের আতিশযো 
দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন । রারমল উত্সের সমীপ দেশে দিয়া যে 
পথ শান্তার কুটারাভিমুখে প্রধাবিত, দুর্স্বামী অধুনা সেই পথ 
দিয়া চলিতেছেন। উক্ত উৎস সম্বন্ধে যে ভয়ানক কিন্বদস্তী প্রচলি'ত 
আছে এবং নেত্রহীন! শান্তা তাহাকে যে ভর্দনা সহক্ুত উপদেশ 
দিয়াছিল, তছ্ভয় বৃত্তাস্থই তাঁহার ম্মতিপথে জাগরিত হইল । তিনি 
মনে মনে বলিলেন, “প্রবীণার কথাই সত্য হইল, বস্ততই রায়মল 
উত্স ছুূর্গঙ্গামীর অপরিণামদর্শিতার শ্বান্ষী হইয়া রহিল। বৃদ্ধার 
কথাই সতা-আঁমাঁর অপমানের সীমা রহিল না| আমি আমাক 
পিতগণের বিনাশকারীর অস্থগত ও অধীন হইতেও পাইলাম লা, 
অধিকন্ধ এ নিকুঈ পদবী লাভার্থ স্পর্ধিত হইযাও ত্বণী সহকারে লাছিত 
ও |বদুরিত হইলাম ।” 





কথিত আছে যে, অতঃপর রায়মল উৎম-স্মীপে গমন কালে 
নিক্নলিখিত অদ্ভুভ ব্যাপার ছুর্ন্গামীর নেত্রপথে পতিত হইন। তাহার 
অশ্ব ধীরভাঁবে গমম করিতেছিল, সহসা সে বারঙ্ার কর্ণানোলন, 
চীৎকার ও পুচ্ছ বীজন করিতে লাগিল | তূর্গস্বামীর নানা চেষ্টা- 
ডেও সে অগ্রসর হইল না-য়েন তাছার সম্মুখে কি বিকট পদার্থ 
উপস্থিত হইয়াছে বলয়া বোধ হইল । উতস্ততঃ দৃষ্টি ্চাঙ্জন করিয়া 
দুর্স্বামী দেখিতে পাইলেন যে, যে স্থানে অর্ধাশাক্জিত ভাঁবে উপবেশন্চ 
করিয়া তিনি প্রথমে কলঢানীর এই বিষম প্রেম প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানে একটা ভ্রীমৃ্ধ বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার মনে হইল ষে, মস্তিবতঃ তিনি কোন্‌ পথাবলম্বনে গমন; 
করিবেন তাঁছা অনুমান করিয়া কল্যাণী তাহার সহিত ৰিদায়- 
সুচক সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে, এবং অরূপ অ্রীতিষ় বিচ্ছেদে ছৃঃখ 
প্রকাশ করিবার আশয়ে এ স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন এই 
বিশ্বাসের ৰশবত্তাঁ হইয়া তিনি অঙ্ক হইতে জন্ম প্রদান করিলেন 
এবং সন্গিহিত বৃক্ষ বিশেষে অস্বকে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ও 
অস্ফুট স্বরে "কল্যাণি_কুমারি কল্যাণ” বলিতে বলিতে দেই দিকে 
ক্রুতগান্ত চলিতে লাগিলেন । 

সেইমৃর্ঠি তখন কিরিল। বিম্ময়াবি ছুর্স্বামী দেখিলেন নে 
মৃত্ি কল্যাণীর নহে, তাহা নয়নহীনা শান্তার মূর্তি! সেই মূর্তি 
শাস্তার স্বাভাবিক মুখের অপেক্ষা যেন কিধ্িৎ দীর্ঘ বলিয়া বোঁধ 
হইল। দৃষ্টিহীনা বৃদ্ধার পক্ষে এই স্ুদীর্দ পথ পর্ঘ্যটন নিতান্ত 
আশ্চর্যজনক--এমন কি তীতিজনক বিনা বিজগনসিংহ মনে 
করিজেন। তিনি আরও নিকটস্থ হইলে এ মূর্ঠি গাত্রোখান 
করিল ও "শির কম্পমান হস্ত উর্ধে উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে 
নিকটস্থ হইতে নিষেধ করিতে লাগিল এবং স্বীয় শুক্ষ ওঠাঁধর বার 
স্বার 'াক্ষোলন করিছে লাণিল, “যন কি ধ্দণিবিহ্থীন "সততি মৃদু 


৬৭৪ কমল-কুমারী। 





বাক্য তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়! বাহির হইতে লাগিল । বিজয়সিতহ 
ক্ষণেক স্থির হইয়া দীড়াইলেন। তখনই আবার যেমন অগ্রসর 
হইতে আরম্ভ করিলেন অমনই শান্তার সেই মুত্তি দুর্গস্থামীর দিকে 
সম্মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চগাতের বনের দিকে চলিয়া যাইতে 
লাগিল। অবিলম্বে তত্রত্য বৃক্ষরাজির অন্তরালে এ মৃ্ঠি অনৃষ্ত 
হইয়া গেল! তখন কুর্স্বামীর মনে হইল, এ মূর্তি ইহজগতের কোন 
জীব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি যে স্থানে দাড়া- 
ইন্গা ছিলেন, সেই স্থানেই চিত্রাপিত পুত্তলিকার  ন্তাঁয় দীড়হিয়া' 
রহিলেন। অবশেষে সাহসে নির্ভর কারয়া যে স্থানে এ মুণ্তিকে 
উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। কিন্তু এ মূর্ঠিকে 
শরীরী বলিয়া অনুমান কর! যায়, তত্রভ্য ঘাসের উপর, এরূপ কোন 
চিহ্ন অথবা লক্ষণ দেখিতে পাইলেন ন1। 

প্রেতাস্বা ব। অশরীরী জীব দেখিয়াছি বলিয়া যাহার বিশ্বাস 
তাহার যেরূপ মনের ভাব হয় ত্রপ ভাবে হূর্গস্বামী স্বীয় অস্ব 
সন্গিধানে গমন করিলেন এবং গমনকালে হয়ত নেই মূর্তি পুনরায় 
দেখা দিবে ভাবিয়। তিনি বারম্বার পশ্চান্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সেই বাস্তব অথবা বিচলিত কল্পনা-সম্ভৃত মৃর্ভি 
আর দেখ। দিল না। কুর্ণন্বামী অশ্বে, আরোহণ করিলেন এবং 
এততদ্যাপারের আরও তথ্যান্ন্বানের বাঁসনা করিয়া মনে মনে 
বলিলেন,-“আমার চক্ষু কি এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে প্রভারিত 
করল? অথবা বৃক্ধার অন্ষতা ও অক্ষমতা লোকের চক্ষে ধূল 
প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের কক্ুণা উদ্রেক করিবার কৌশল মাত্র? 
তাহা হইলেও যে মুত্তি দেখিলাম, তাহার গতি কোন সজীব ও 
বান্তব লোকের অন্থরূপ নহে। তবে কি লোকের ন্ঠায় আমিও 
বিশ্বাপ করিব যে, এ বৃদ্ধা কোন অমান্ুষী শক্তিসম্পন্ন? নানা- 
সেরূপ অশঙ্গত বিশ্বাশকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিব না!” 
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এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি শান্তার কুটার দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন । দেখিলেন সেই বৃক্ষ নিদ্বে কেহই নাই। কুটীয়ের সমী- 
পস্থ হইয়। তিনি তদভ্যন্তরে মানবের অতি যৃছ রোদনধ্বনি শ্রবণ 
করিলেন। ভিনি দ্বারে আঘাত করিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাই- 
লেন না? তখন দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া তিনি গৃহমধো প্রবেশ 
করিজেন। তথায় নিদারুণ বিষাদ-ব্যঙ্জক দৃপ্ত ভাহার নেত্রপথে 
নিপতিত হইল । তীহাের বংশের শেষ গুণপক্ষপাতিনী, অক্ৃত্রিষ 
হিতৈষণী শান্তার প্রাণহীণ দেহ গৃহমধ্যন্থ সামান্য শয্যায় পড়িয়া 
রহিয়াছে। অত্যন্্ক!ন পূর্বে জীবন এ নশ্বর দেহ তাঁগ করিয়। 
গিয়াছে এবং পার্বতী নাঞী যে বাঁলিক শান্তার সেবা গুক্ধীযা করিত, 
দেই কখন ব1 ভয়ে কখন বা ছুঃখে, বিগতগ্রাণ। শ্বাঁমিনীর পারে 
বসিয়া রোদন করিতেছে । 

সহসা ছুর্ন্বামীকে সমাগত দেখিয়া! বালিকা আশ্বস্ত না হইযা বরং 
তীত হইল । বহু আ়াসে হুর্মক্জামী তাহাব অভয় জন্মাইলে সে বলিল, 
হায়! আপনি অসময়ে আসিলেন!” একথার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়া ছুর্ণস্বানী জ্ঞাত হইলেন যে, ম্ৃভার পূর্বে শান্তা একবার দুর্স- 
প্বানীকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অন্থগ্রহ 
করিয়। একবার মরণাপন্না আশ্রিতার কুটারে পদার্পণ করিতে অন্গুরোধ 
করিবার কমল ছুর্গে একজন দুতও পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে. 
সেলোক যথাদময়ে তথায় গমন করে নাই। ক্রমশ: মৃতার অস্তিম লক্ষণ- 
সমূহ যতই প্রকাশিত হইল এবং মৃত্যু খন অবাবহিত হইয়া পড়িল, 
ভখন সে অবিরত আন্তরিক প্রার্থন। করিতে লাগিল,_'যেন মৃত্যুর পূর্বে 
গ্রতৃপুত্রের সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হয় এবং নে যেন আর এক- 
বার তাহাকে সাবধান করিবার সময পাঁয়।' মে সময়ে সন্গিহিত 
গ্রামের দেবালয়ে মধ্যাহ্ব আরতির ঘস্ট। ধ্বনি হয়, ঠিক সেই লমফে 
শান্তার মৃত্যু হয়। সবিশ্ময়ে ও সভয়ে ছুর্গদামী মনে করিলেন যে, 





ভিনি খে মূর্ত দেখিরাছেন তাহা শান্তার প্রেতমূী এবং দেই ম্কুঙ 
দেখিবার অব্যবহিত কাল পূর্বেই ভিনি দেবারভির ঘণ্টাধ্বনি শ্রব 
কররা।ছলেন। 

অতপর ভুর্ন্মামী এই বিগতপ্রাণা বৃদ্ধার বিহিত সৎকাঁরের 
ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়। মনে করিলেন এবং ভদর্থে বান্লিকার 
হস্তে আবশ্ঠকমত অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে লোকজন ভাঁকিয়! 
আনিবার নিমিত্ত গ্রামমধ্যে পাঠাই দিয়। শবয়ং সৃতার পার্খে বসিয়। 
রহিলেন। যদি তাঁহার তৃট্টি অনভ্ভাবিভরূপে তাঁহাকে প্রতারিত ন। 
করিধা থাঁকে, তাহা হইলে অনধিককণল পূর্বে ছূর্গশ্বামী যাহার 
পঞায়িত আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহারই চেতনাহীন দেহের 
সমীপে অধুনা ভাহাকে একাকী প্রহরিরূপে বশিয়। থাঁকিতে হুইল । 
তাঁহার প্রতুর ম্বাত।বিক সাহন থাকিলেও এক্ষণে নানা বিন্ময়জনক 
ব্যাপার সম্মিলিত হই তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল । তিনি 
আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিঙ্গেন,_-“শাস্তা অস্তিম কালে কেবল 
আমার সহিত সাক্ষাৎ 'কামনা করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছে। 
অস্তিম যাতনার মধ্যেও মাঁনব-্বদয়ে যদি ক্ষোন প্রবল বাধন। থাকে, 
ভাহা হইলে মানব মৃত্যুরূপ এই মরজগতের ভয়ানক্ষ সীম! অতিক্রম 
করার পরও কি জগত্বাসীর নয়ন সমক্ষে জীবন্ত মূভি পদ্িগ্রহ ক্রিয়। 
আবিভূত হয় ? কিন্তু বাক্য দ্বার শীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে ঘখন্ন 
তাহার সামর্খ্য নাই, তখন কেন সে চক্ষু সমক্ষে উপস্থিত হইল? 
'আঁর এক্ষেত্রে প্রকৃতির চিরস্তন নিয়মের কেনই ব্যভিচ!র ঘটিতেছে, 
অথচ তাহার কারণ অপরিজ্ঞাত রছিতেছে? খন কাল আমাকেও 
এই সন্মুখস্থ প্রাণহীন দেছের ন্তাঁয় ওফ ও মলিন করিবে, তখন ভিন্ন 
এই সকল প্রশ্নের প্রকৃষ্ট মীমাংসার আঁর উপায়াস্তর নাই। 

কিয়ৎ্কাল এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় ছুর্ণন্গামীর অবস্থিতির পর 
বালিক৷ আবশ্তকমত লোকজন সঙ্গে লইফ। কিরিল | তখন ছুরগস্বাদী 
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পা হাহাহা 


ক্ঞাহাদের ছস্তে আবস্ঠকমত অর্থ এবং যথাঁবিহিত কার্ধ্য সম্পন্প করি- 
বার নিমিত্ত উপদেশ দিয়। বিষধ মনে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন 
এবং ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে নির্ধারিত স্থানে আসিয়া 
উপনীত হুই.লন। 


০০ 


একবিংশ পাঁরচ্ছেদ। 





নিরপিত্ত স্থানে কিয়ৎ্কাল রামরাজাঁর জন্ত অপেক্ষা! করার পর্‌ 
একজন ছূত আসিয়া স'বাদ দিল ঘে, অপ্রতিবিধের কারণে রামরাজ। 
অদ্য কমল। দুর্গ ত্যাগ করিতে পারিবেন নাঁ। তিনি কল্য প্রত্যুষে 
আপিয়। তুর্গন্বামীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন । অগত্য। 
ছুর্মস্বামীকে নে রান্ধি তত্রত্য পাস্থনিবাসে অতিবাহিছ করিতে হুইল। 
যেরূপ জন্য শধ্যায় শয়ন করিয়। হুর্ণন্বামীফে রান্রিপাতি করিতে 
হইন্ন তাহা সর্বথা অব্যবহার্ধ্য। কিন্তু ছুর্গস্বামীর চিত্তের তত্কালে 
যে ভয়ানক অবস্থ। তাহাতে শষ্যার বিচার বা শারীরিক শচ্ছন্দতার 
প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভাবিত নহে । নানাবিধ হৃদয়বিদারক চিন্তার 
তিনি রাত্রিপাত করিলেন । যে অত্যন্স কাল নিম্ত্রা তাহাকে আশ্রয় 
দিতে অশ্রসর হইলেন, সে সময়েও দারুণ বিভীষিকা পূর্ণ হুংক্গ্ন 
সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে ব্যঘিত করিতে লাগিল । প্রাতে হূর্ণন্ামী 
সেই হস্ত্রণানিকেতন শধ্য ত্যাগ করিয়া ইতন্ততঃ ভ্রযণ করিতে 
লাগিলেন । জমণ কালেও নান! চিন্তা তাহার হ্বদয় অধিকার 
করিয়। রহিল তিনি একটা বৃক্ষ মুলে দাঁড়াইন। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত 
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সপ স্পা ০৪ 


হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপ ভাষে অতিবাহিত 
হইল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া বিষয়াস্তরে - নিবি হইবার বাসনায় সে স্থান হইতে 
ফিরিলেন, তখনই অমনই দেখিলেন সম্মুখে রামরাজ। দণ্ডায়মান। 
নিয়মিত শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে রামরাজ বলিলেন,_-“আমার কল্য 
তোমার সহিতই চলিয়া আসা আবশ্তক ছিল। কিন্তু কয়েকটা 
অজ্ঞাত ঘটন। আমার গোচর হওয়ায় আশসিবার প্রতিবন্ধক হইল। 
এই ব্যাপারের মধ্যে প্রেমের কাণ্ড আছে তাহা তুমিতো আমাকে 
বল নাই, ভাই। তোমার আমাকে তাহা না জানান দোঁষ তই- 
য়াছে; কারণ বলিতে গেলে, আমিই কতকট। এ বংশের প্রধান” 

ছুর্সস্বামী বাধা দিয়! বলিলেন,-“আমাকে মার্জনা! করিবেন। 
আপনি. আমার হিতকামনায় যেরূপ নিবিষ্ট তাহাতে আমি আপ. 
নার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । কিন্ত রাঁজাঃ আমার বংশের আমিই 
মস্তক ও আমিই প্রধান।” 

রামরাজ। বলিলেন, “হাতা বটে, আমি তাহা জানি । তুমিই 
নিশ্চয় আমাদের এ বংশের প্রধান বট। আমার বলিবাঁর উদ্দেস্ঠ 
যে, তুমি নাক কিয়ৎপরিমাণে আঁমার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন” - 

আবার দুর্ণঙ্গামী রামরাজার উক্তির প্রতিবাদ করিতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্তু সময়ক্রমে এক ভিক্ষুক আসিয়া গোল করিয়া 
তাহার বাক্যের ব্যাঘাত ঘটাইল। ছুর্গস্বামী যেরূপ স্বরে প্রতিবাদ 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমুচিত সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে, 
সেই দিন হইতে তাহাদের আত্মীয়তার অবসান হইয়! যাইবার সম্ভা- 
বনা হইরাছিল। 

ভিক্ষুক চলিরা গেলে রামরাজা বলিলেন,_-“আমি তোমার 
এই প্রেমের বৃণ্তাস্ত ফলা জাঁনিলাম। যে কুমারী ভোয়ার চিত 
অধিকার করিয়াছেন তাহাকে আমি এই প্রথম দেখিলায়। ভাহার 
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দোঁষ গুণের কথা বলিতে পারি না তবে ভুমি যে তাহার অপেক্ষা 
সত্ধংশজাতা গৃহিণী আর পাইবে না, তাঁহ। আমার বোধ হয় না” 

দুর্গস্বামী বলিলেন,_“এ বিষয়ে আপনার এতদূর আগ্রহাবিত 
হইবার আবশ্তক ছিল না। আপনার বুঝিলেই হইত যে, এঁ কুমা- 
রীর সহিত বিবাহ-বদ্ধন স্থবির করিবার পূর্বেই আমি অবশ্থই তদ্বংশে 
বিবাহ করার অবৈধতা বিচার করিয়াছিলাম, এবং অবশাই বিশিষ্ট- 
রূপ কারণে, সে আপত্তি খণ্ডিত হইলে, আমি বর্তমান মীমাৎসানক 
উপনীত হইয়াছি।” 

উভয় আমীয় সন্মিলিত হইয়। প্রথমতঃ বিবাহ, পরে রাজনধতির 
সম্ভাবিত পরিবর্তন, সে পরিবর্তনে হুর্গন্থামীর সম্ভাঁবিত উন্নতি, 
ইভ্যাদি বহু প্রসঙ্গ আলোচন! করিগেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া 
উঠিল দেখিয়া রামরাজার সঙ্গী লেকজন আহারাদির উদ্যোগ করিয়া 
দিল। তাহারা অগত্যা সেদিন সেই স্থানে মধ্যাহ্ন আহার কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া লইলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে রামরাজ। শার্ছুলাবাসে 
যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ৎস্ুুক্য প্রকাশ করিলেন | হূর্গন্বামী 
স্বীয় আবাসের হীনাবস্থা জানাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা 
করিলেন । রামরাজ! কোন কথাই কর্ণে স্থান দিলেন না, পুনঃ 
পুনঃ এ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । তথায় খাদাভাব, লোক 
ভাঁব, শধ্যাভাব ইত্যাদি হেতু রামরাজার যৎ্পরোনান্ডি কষ্ট হইবে 
ছুরগঙ্থামী তাহা! স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেন। রামরাজা সকল আপত্তি 
হাসিয়া উড়াইয়! দিলেন; তখন অগত্যা ছুর্গন্বামীকে ত্বীকৃত হইতে 
হইল। দুর্গস্বামী বিবেচন। করিলেন বৃদ্ধ কানাই সহসা আমাদিগকে 
উপস্থিত দেখিলে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে ; অতএব অগ্রে এক- 
জন দূত প্রেরণ কর বিশেষ আবশ্তীক। অনভ্ভর রামবাজের এক ম্বন 
অশ্বারোহী রক্ষযা তছৃদ্দেশে প্রেরিত হইল । রক্ষী প্রেরিত হওয়ার 
বহক্ষণ পরে রামরাজা ও.দুর্্বামী সন্তান্ত লোকছ্গন পক্ষে লইয়া 
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প্রস্থান করিলেন। নানাবিধ রাজকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে 
করিতে তাঁহারা পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি 
হইয়া পড়িল । সহসা রামরাজা বলিলেন,_-দছুরগন্বামী। স্থুমি যে 
শার্দুলাবাসের হীনাবস্থার কথা বলিয়াছ, এতক্ষণে বুঝিলাম তাহ! 
কেবল শিষ্টাচারের কথ। মান্র। আমি দেখিতে পাঁইভেছি যেদিকে 
শার্দুলাবাস সে দিকে ঘথে্ আলো জলিতেছে। এত জানো জলা 

শেষ সমারোঁছের পরিচায়ক । আমার মনে পড়িতেছে, বাব্যকালে 
একবার স্বগয়ার জন্য শার্দুলাবাসে আপদিয়াঁছিলাম ; তখন তোমার 
স্বর পিতৃদেব শ্বীয় ছূর্গের হুরৰস্থার কথা বলিয়া আমাদিগকে 
প্রথমেই হতাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু গুর্গে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া 
ভাহার মম্দ্ধি ভিন্ন তুরবস্থা কিছুই দেখিতে পাই নাই। তুমিও 
বোধ হয়ঃ ভোমার শিত্ৃপুরুষের অন্গকরণে। আমাকে ছুরবস্থার কথা 
বলিয়া হতাশ্বীস করিতে চেষ্টা করিয়াছ।” 

ছ্গন্াী বলিলেন,__“মহাশয়। আপনি অচিরে জানিতে পারিবেন 
যে, বর্তমান হূর্ণন্গামীর অতিথি লৎকারের উপায় নিতান্ত সংকীর্ণ; 
দিও ইচ্ছা। পূর্বপুরুষগণের ন্াঁয়ই রহিয়াছে, তথাপি উপায় ও 
পক্ভাবনার সম্পূর্ণ অসস্ভাব খটিয়াছে। কিন্তু সম্্রতি শার্দ লাবাসে 
এত আলোক দেখিয়া আমিও কিম্ময়াবিষ্ঠ হইতেছি। সামান্য 
ছালোকে ওদিক এত আলোকিত হওয়! লম্ভব নহে ।” 

তাহায়া আর একটু নিকটস্থ হইলে গুনিতে পাইলেন, কানাই 
চীৎকার করিতেছে,__“কি ছূর্ভাগ্য কি খর! হায় হার কি হইল! 
শাঙ্দিলাবাসে আগুপ  লাগিয়াছে_চিত্র, বম শধ্যা, পরিচ্ছদ 
জিনিষপন্জ সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! তগকান, এত কট 
আঘার কপালে, হায় হায়!!!” 

এই অভিনধ অসভ্ভাবিত বিপদ-বার্তা শ্রবণে ও গ্রথযত£ 
স্ততভিত হইযা উঠিচলন। কিধ্ৎ্কাল চিত্তাব পর ছু্ন্নামী লম্ফ- 
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প্রদানে শকট হইতে নিক্তার্ত হইলেন এবৎ সেই প্রদীপ্ত জর 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

রামরাজ। চীৎকার করিয়া বলিলেন, -পগাড়াও, দাড়াও, 
ছ্ন্গামী এক। যাইওন! ; আমিও যাইতেছি, আমার লোক জনও 
সঙ্গে যাঁউক। হুতভাগ্যগণ, দাড়াইরা কি দেখিতেছ7 লী যাঁওঃ 
ছুর্গরক্ষার যে ফিছু উপায় থাকে দেখ।” 

সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। কানাই গে 
সময় উচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল,_-“সর্বনীশ। এমন কন্ব কেহ করি. 
ওনা; আমিও না_এদিকে আলিয়া লামান্য জিনিষ পত্রের জন্য 
কেহ অমূলা প্রাণ নষ্ট করিওনা। রগ হ্্ন্ামীর সময় হইতে 
নীচের তলায় ৩* সিম্কুক পঞ্জাবী বারুদ মন্তুত আছে। লর্কনাশ 1 
আগুণ সেইদিকে যায় ধায় হইয়াছে-আর রক্ষা নাই! বালক 
সব--পালাও--পালাও--পূর্বদিকে এ পাহাড়ের জাড়ালে বাও। 
ছর্থের সামানা অংশও যদি ভাঙ্গিয়া কাহারও গায়ে পড়ে, তাহা 
হইলে আর রক্ষা নাই জানিবে।” 

কানাইয্রের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া রামরাজা ও তাহার অঙ্গু- 
চিরগণ বিপন্ন ছর্গশামীকে লইয়া সেই নির্দিই পথে গমন করি- 
লেন। হগগ্ামী বারুদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লগ্ম- 
খাগভ কাঁনাইকে চাঁপিয়! ধরিয়া বলিলেন। --“বারুদ কি ? আমার 
জঅগোচরে ছুর্গে বারুদ থাকিবে কিরূপে ৭? 

রামরাজা বলিলেন, _কোনই অসভ্ভাবনা নাই। বৃদ্ধকে ছাড়িয়া 
দেও” 

ছ্গবামী কানাইকে ছাড়িয! দিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন,-“এত 
গোল হইতেছে, এভ আগুণ জপ্লিতেছে, অথচ সনিহিত শ্রামের 
কোন লোক সাহাষ্য করিতে আইসে নাই কেন?” 

কানাই বলিল,“আনে নাই? অবশ্ত আপিয়াছিল, কিন্ধুহ্র্গ 
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মধ্যে অনেক দামী জিনিষ প্র আছে বলিয়। আমি ভাহাদের 
ছুর্গে ঢুকিতে দিই নাই।” | 

ছুগন্থামী বলিলেন,_-“মিখ্যাবাদী, ছুর্গে একটাও-_” 

কানাই বিকট চী্কারে হুর্গস্বামীর কথ! ঢাকিয়। দিয়া বলিল,__ 
“কাপড় চোপর, কাঠ কাঠড়া ধরিয়া গিয়া আগুণ ভয়ানক হইয়া 
উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল ভাহারা বারুদের কথা শুনিয়া যে 
যেদিকে পাইল, সে সেই দিকে পলাইয়! গেল।” 

রামরাজ। বলিলেন,_-“আমি অনুরোধ করিতেছি, উহাকে আর 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া! কাজ নাই।” 

ছু্গঙ্বামী বলিলেন,_“আর একটী কথা। রামমতির কি 
হইয়াছে?” , 

কানাই বলিল,_“তাহা দেখিবার আমার সময় ছিল না। রাম- 
মতি ছুর্গেই জাছে_হয় ত এতক্ষণ ভাহার লীলাখেল। ফুরাইর়াছে।” 

দু্গশ্বাধী বলিলেন,“ভয়ানক! একজন বৃদ্ধা দাসীর জীবন 
এইরূপ বিপন্ন- আমাকে ধরিয়া রাথিবেন ন1| আমি যাইয়া দেখি 
এই উন্মুত বৃদ্ধ যেরূপ বিপদের বর্ণনা করিতেছে তাহা ষধা্থ'কি না” 

কানাই বলিল,-_“ণতবে বলি শুনুন । রাঁমমতির কোন বিদ্ হয় 
নাই-সেবেশ আছে। আমি বাহির হইবার পূর্কেই সে পলাইয়াছে, 
তাহা আমি শ্বচক্ষে দেখিয়াছি । আহা! একগঙ্জে চিরকাল চাকরি 
করিয়া আসিতেছি, আজি বিপদের সময়ে তাহাকে ভুলিয়া যাইব, এও 
কি কথা?” 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,-“তবে কেন তুমি এতক্ষণ সে কথা বল নাই?” 

কানাই বলিল -_-“অন্যরূপ বলিয়াছিলাম নাকি? তবে হয়ত 
এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ; না, হয়ত এই ভয়ানক কাণ্ড আমার মাথ। 
খুরাইরা দিয়াছে। যাহা হউক, রামমতি আছে ভাল; সেজন্য কোন 
ডি্তা নাই।” 
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এই বাক্যে ছৃরগঙ্গামী কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিষ্থ হইলেন। ধদিও 
ক্টাহার শেষ সম্পত্তি বাস-ভধনের পতন স্বচক্ষে ঈীড়াইয়! দেখিতে অভি- 
লাব ছিল, তথাপি রামরাজ। প্রভৃতি. দে ক্লেশকর দৃশা দেখিবার 
প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তাহাকে সন্নিহিত গ্রামের দিকে টানিয়া 
লইয়া গেলেন। তথায় সমস্ত গ্রামবাসীই তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য 
যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিল । কিন্তু যে স্থান হইতে অসংখ্য 
কৌশলে কানাইকে একতাল ময়দা সংগ্রহ করিতে হয় এবং যেখানে 
ভাহাকে দেখিলে লোকে “মার মার, ধর ধর, করিয়া উঠে, সেখানে 
অদ্য এত আয়োজন কেন হইতেছে, তাহার কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত 
কর। আবশ্ঠক । 

ধখন কিন্াদার রঘুনাথ রায় ও ভাহার তনয়া কল্যাণী শার্দ- 
লাবাসে এক রাত্রি অতিথিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন 
কিন্বাদার তুর্গন্ামীর দারিদ্র্য বিশেষরপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
গেই দারিজ্র্যের মধ্যে কানাই কিরূপে রাত্রিতে অতি উত্তম আহা- 
রের আয়োজন করিয়াছিল, লোকনাথের দার তাহার সন্ধান করিয়। 
কিল্লাদার, ছ্রানিভে পারিয়াছিজেন যে, লক্ষণ কুস্তকার নামক এক 
ব্যক্তির অনুগ্রহে সেদিন তার্বশ উত্তম খাদ্যায়োজন ঘটিধাছিল। 
কিছাদীর তখন ছুর্স্বামীর নিতান্ত অনুকূল বন্ধ। তিনি লক্ষণকে উৎ- 
সাহিত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামবাঁসিগণকে ছুর্ণন্বামীর সাহাষ্য করণে 
উত্তেজিত করিবার অভিপ্রাঁয়ে, চেষ্টা করিয়া, তাহাকে তৎকালে রাজ- 
প্রতিম! গঠকের পদে নিধুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষণ, লক্ষ- 
ধের স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কানাইকে সে দিবস 
যে সাহাধ্য করা হইয়াছে, তাহারই ফলমরূপে, এই অজ্ঞাতপূর্বব 
সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ভাহার| কানাইয়ের প্রতি বিহিত কৃতজ্ঞত- 
প্রকাশের অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। কানাই, কিন্ত, এ কল 
বনতান্ত জানিত না। সে যে তাহাদের মাথা ময়দা তাহাদের জসা 
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ক্ষাতে চাহিয়! লইয়াঁছিন, সেই ভয়ে সর্বদাই সশক্ক ছিল। এক 
দিন কানাই নিতান্ত শ্রয়োজনারোধে লক্ষণের দ্বার দিয়া যাইতে- 
ছিল। তখন লক্ষণ, তাহার ভ্রী ও শাশুড়ী পক্ষলেই পথপার্খে 
দ্াড়াইয়৷ ছিল তাছাদিগফে দেখিয়া! ফাঁনাইয়ের ওাঁথ উড়িয়া গেল। 
তাহারা ফ্ষানাইকে দেখিয়া তিনজনেই একসঙ্গে কোমল, গভির, 
সত কড়া সুর মিশাইয়। ভাকিশ্র,_-“কানাই, মহাশয়, আমাদের বাড়ীতে. 
পায়ের ধুল। না দিয়া চ'ঙ্গয়া যাইতেছেন--আমরা আপনার নিকট 
এড কভজ্ত |” 
 স্তাহারা যাঁহা বলিল তাঁহ। প্রকৃতও হইতে পারে, পরিছীস-স্থচক ও 
হইতে পারে। কানাইয়ের মনে শেষ সম্ভাবনাই উদ্দিত হইল 
সে ধীর পদ বিক্ষেপে, অবনত মন্তকে ত্রান ত্রাছি ভাঁবিতে ভাঁরিতে, 
চলিতে লাগল! সহসা শ্রী তিনজনেই আঁসিফা তাকে বেষঈন 
রিতা ধরিল $ কানাই মনে ভাবিশ-_-"সর্বামাশ 1” 

ভ্রীলোকের। মহা আপ্যায়িতের কথ কহিল এবং লক্ষণ ফহিল, 
তুমি ক্কি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ? নিশ্চয়ই কে তোমার 
ক্াঁণ ভারী 'করিয়। দিয়ছে। তোঁষার ভ্বপাঁয় আমি ধে মছারাণার 
গুভিয! গঠক হইয়াছি তাহার জন্য জামি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ । যদি কে 
তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে, নিষ্ঠয় জানিও নে মিথ্যা কথ। 
্বজিয়াছে।” 

কানাই এখনও শ্রক্ভ ব্যাপাক্সটা বুঝিতে পারিল না। বল, 
-“এিত ক্ষধায় কি কাঙ্গ? মাঁমুষ কখন গরিব, কখন ধনী হইয়। 
খাকে। আমি ভাই, ছটা শি কথার প্রত্যাশী ।” 

লক্ষণ বলিল, “এও কি কথা? তুমি থে উপক্ষার ফরিয়াছ, 
তাহার জন্ত কতজ্ঞত| কি কেবল মুখের ছুইটা! কথায় হইতে পারে? 
অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইগাছি। আইপ, ভোমাকে 
আজি ভান করিয়। খুসী ন। করিয়। ছাড়িব না।” | 
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. লক্ষণের শ্বাশুড়ী বলিল,_“মন্ত্রী মহাশয় আমার জানাইকে যে 
কথ। বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা কি তুমি গুন নাই?” 

এতক্ষণে কানাই বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা কি? তখন কানাই 
বুক ফুলাইয়া, রাজাই চালে পা চালাইয়া, গৌফ ও দাড়িহাঁত 
দিয়া আচড়াইয়া বলিল,-"'আমি শুনি নাই বটে! তবে একাও 
ঘটাইল কে?” 
' লক্ষণের সহধশ্সিণী বলিল,-“উনি জানেন না, এমন কি হইতে 
পারে ?? 

কানাই বলিল”_“তাই বল। কে বু এবং কে বন্ধু নয়, তাহ। 
বোঁধ হয় লক্ষণ ভুমি এত দিনে চিনিতে পারিয়াছ। আমার ইচ্ছা 
ছিল হঠাৎ যেন কিছুই জানি না এমনি তাবে, দেখা করিয়া বুঝিব 
তোমরা কোন্‌ ধাতুর লোক। এখন বুঝিলাম, তোমর! লোক 
ভাল । 

তাহার পর কানাই নিতান্ত গম্ভীর ভাবে অন্ুগ্রহস্থচক হস্তা- 
দোলন করিয়া বিদায় হইবার উপক্রম করিল। তখন কুম্তকার 
মমাদর সহকারে তাহাকে এক দিন নিমজ্রণ করিল। নিমন্ত্রণ স্থলে 
গ্রামের আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে 
কু্তকারের কথা শুনিয়া বুঝিল যে, কানাইয়ের অনুথহে লক্ষণের 
বর্তমান দৌভাগা ঘটিয়াছে। কানাই পে সভায় বিশেষ করিয়া 
বুঝাইয়া দিল যে, সে ভাহার প্রত দুর্গন্বামীকে যাহা ইচ্ছু। করে, 
তাহাই বুঝাইন্া দিতে পারে, দুর্দামী কিল্লাদারকে যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করাইতে পাবেন, কিল্লাদার দববারে যাহ। ইচ্ছ! তাহা 
করিতে পারেন এবং দরবার যাহা ইচ্ছু। তাহাতে মহারাপাকে লও- 
যাইতে পাঁরেন। অতএব, দংক্ষেপতঃ, কানাই মনে করিলে মহারা- 
ণার অনুগ্রহ লাভ করাও বিচিত্র কথা নহে। কানাইয়ের কথা 
আর হাঁপিয়। উড়াইলে চলে ন।। কানাইয়ের চেষ্টায় লক্ষণ কুস্ত- 

৪ 


১৮৬ ফখল-ফুমারী। : 





কারের আশার অভীত উপ্নতি ঘটিয়াছে, ইহা সকলেই জানিতেছে, 
দেখিতেছে ও বুঝিতেছে। যাহা হউক, সেই দেন হইতে গ্রামে 
কানাইয়ের ধার পর নাই পশার জমিয়া গেল। লেখা পড়। জান। 
ভঞ্জলোকেরাঁও কানাইয়ের নিট উমেদারি করিতে আরম্ভ করিল। 





দ্বাবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


পূর্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়া! পাঠকগণ অবশ্তই 
বুঝিয়াছেন যে, কানাই গ্রামের মধ্যে যথে্ আধিপত্য স্থাপন করি- 
য়াছিল। অদ্য দুর্গে আগুণ লাগিয়াছে, এই সংবাদ পাইবামান্ত 
শ্রাবনী সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হইল । কিন্তু কানাই তাহাদের বুঝাইল ধে, ঘরে বিস্তর 
বাকদ আছে স্থতরা আগুণ নির্বাপিত হইবার সম্ভাবনা! নাই) 
তখন তাহারা হতাশ্বীস হইয়া কিরিবাঁব উপক্রম করিল। কানাই 
তখন এ বিপদের অপেক্ষা আগত প্রায় রাজ অভিথিগর্ণের আহা- 
রাঘির কি হইবে ভাহারই ভাবনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে 
ললাগিল। গ্রামবাসীর] শুনিয়া বলিল,_-“এও কি কথা! আমর! 
এখানে থাঁকিভে এজন্ত ভাবনা । হাজার লোকজন আন্মক না কেন, 
আমর) প্রাণপণ যত্বে তাহার ভদ্ির করিব।” 

এই বলিয়। গ্রামবাসীগণ হব স্ব গুছে গমন করিয়া যথাসাধ্য আয়ো- 
জনে নিষুক্ত হইল । গ্রামে যেন মহোৎসব উপস্থিত হইল । রাম- 
রাজা, তাহার অন্থচরবর্গ, হুর্গশ্বামী, কানাই প্রভৃতি গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলে গ্রামস্থ সকল লোকে মিলিত হইয়া মহাসমাঁগরে তাঁছা- 





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 
মিউিউউিউউি সিউিউি  ি 
দিগকে সন্মানিত করিল। গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট জা গ্রহ 
প্রকাশ করিয়া রামরাজ। ও দুর্ণস্বামীকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। 
অন্ধুচরবর্গ যাহার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গেল। দকল গৃহই আনন্ধ, 

উৎসাহ এবং নানা আয়োজনে পূর্ণ । 

স্বামী যখন বুঝিলেন যে, রাজ-জ্ঞাতির স্বচ্ন্দভার যথাসম্ভব 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিদায় প্রহণ করিয়। 
স্বীয় ভৰনের পতন দেখিবার নিমিত্ত গ্রাম-সন্গিহিত পাহাড়ের উপর্‌ 
আরোহণ করিলেন। তথায় কৌতৃহলাক্রাস্ত কয়েকটা বালক শার্দ্‌ 
লাবাসের দুরবস্থা দেখিবার নিমিত্ত দীড়াইয়। ছিল এবং আনন্দ গুকাশ 
করিতেছিল। ছুর্গস্বামী বালকদিগের এই ব্যবহার দেখিয়। নিতাস্ত 
্্র হইয়া বলিলেন,_“ইহারা আমার পিতৃপুরুষগণের নিভাস্ত 
অনুগত সেবকগণের সম্তান । এক সময়ে আমার পূর্বব পুরুষগণের আফা 
ইহাদের পূর্বব পুরুষগণ অসস্কৃচিতচিত্তে রণে বাঁ বনে, জলে বা অগ্নিতে 
গ্রবেশ করিত। আজি তাহাদের বংশধরগণের এই ব্যবহার !” 

ভিনি যখন এবস্বিধ বিষাদজনক চিন্তায় মগ্প সেই সময় কে যেন 
ভাহার বন্ধাগ্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল । তিনি তাহাকে জনৈক বালক 
মনে করিয়। নতাস্ত [বরক্তির সহিত বলিলেন”_পপুত্র ! কি চাহ 1 

কানাই ছুঃসাহসে ভর করিয়! শী প্রতুর বঞ্জাগ্র আকর্ষণ করিয়া: 
ছিল। বলিল, _“দাসপুত্র পাঁচ শ বার! কিন্তু এ দাসের দাস নিতান্ত 
প্রাচীন । ইহাকে মারিয়। তাঁড়াইরা দিলে, এ দাসপুত্র আর নূতন 
প্রভুর সেবা করিতে পারিবে না।” 

ূর্স্বামী নিকুত্তরে পাহাড়ের প্রাস্ততাগে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখি- 
লেন তাহাতে বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন। আগুণ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে ! 
বলিলেন,-”একি আওণ তো আর নাই। তবে কি দুর্গ ভূমিসাৎ 
হইয়াছে? কানাই! তুমি যে বারুদের কথা বলিতেছ, যদি দুর্গে 
ভাহার সিকিও থাকে, ভাহা। হইলে তাহাতে আও? লাগিলে নিশ্চয়ই 


১৮৮ কমল-কুমারী ৷. 





দুর্গ পড়িয়। যাইবে এবং সে পতন শব্দ দশ ক্রোশ পঞ্চ দূর হইতেও গুনিতে 
পাওয়া যাইবে |” 

নিতাত্ত অবিচলিত ভাবে কানাই বলিল, “আজে 11” 

তুন্দামী বলিলেন,_-"তাহা হইলে, বোধ হইতেছে, নীচের তলায় 

যেখানে বারুদ ছিল, পে পর্য্যস্ত আগুণ ঘায় নাই ।” 

সেইরূপ ভাবে কানাই উত্তর দিল,--“বোধ হয় ন1 1” 

ছুর্গন্বামী বলিলেন,_“'কানাই, জামার ধৈর্ধ্য আঁর থাকে না। 
আমি স্বয়ং গিয়া শার্দুলাবাসের অবস্থা না দেখিয়। থাকিতে পারি- 
তেছি না?” ূ ৃ 

কানাই পূর্বভাবেই বলিল, “সেটা হইতেছে না।” 

হ্্ন্দামী জিজ্ঞাদিলে ন,_“কেন ? কে, অথবা কিদে আমার গমন- 
নের ব্যাঘাত জম্মাইবে ?” 

সেইরূপ গভীর ভাবে কানাই উত্তর দিল,“আর কেহ ব্যাঘাত না 
জল্ম/ইলেও আমি জন্মাইব 1” 

দু্গন্বামী সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,--“ভুমি কানাই, তুমি ৭ নিশ্চয়ই 
হয় তুমি আপনার পদ ও অবস্থা বিশ্বৃত হইয়াছে, নচেৎ পাগল 
হইয়াছ 1”? £ 
কানাই বলিল,_“আজ্ঞে না; আমার বোধ হয় আমি সেরূপ 
কিছুই হই নাই। আপনি দেখানে গিত্রা কি দেখিবেন? সমস্ত সংবাদ 
আমি এখানে বপিয়। বলিয়! দিতেছি । আপনি কেবল আমার কয়েকটা 
অন্রোধ-”" 

র্গন্থামী বলিলেন,_-“সে পরের কথা। আপাততঃ তুমি ছূর্গের 
সংবাদ শীঘ্র বল ।” 

কানাই বলিল,“কি বলব? আপনি যেমন অবস্থায় ছুর্গ ত্যাগ 


করিয়াছেন, আনার অস্তঃসার শূন্য দুর্গ এখনও সেইরূপ নির্বিদ্ধ অব- 
স্থায় দাড়াইর়া আছে?" 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৮৯ 





ছূগস্বামী বলিলেন,_-“বটে-_তবে জাগুণ কি হইল ?” 
কানাই বলিল,_“আগুণ কোথায়? রামমতি যদি উনন ধয়াইয় 
খাকে, তাহাতেই যদি আগুপ হইয়া থাকে-_বলা। যায় না|” 
দুগন্বামী বলিলেন,-“এত অগ্নিশিখা--এত আলোক--কেমন 
করিয়া হইল ?” 

' কানাই বলিল,_-“অন্ধকার রাত্রে অত্যল্প শিখাও অনেক বলিয়। 
বোধ হয়। ছারপোকার দৌরাস্ব্যে রাত্রে ঘুম হয় না। ছারপোক। 
বংশ ধ্বংস করিবার জন্কা দুর্গের গ্রাঙ্গনে কয়েক খানি ভাঙ্গ। তক্তা, পচ 
দরমা, ছেঁড়া মাছুর জালাইয়। দিয়াছিলীম বটে। জানিতাম যে, রাত্রি- 
কালে তাহাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মতই দেখাইবে । কিন্তু মহাশয় 
দোহাই আপনার, আপনি এলে মেলো লোক সঙ্গে লইয়া আর কখন 
দুর্গে ফিরিবেন না| মান বজায় রাখিবার জন্ত আজি যে কট পাই 
য়াছি তাহা আমিই জানি । বরৎ সত্য সত্য ছুর্গে আগুণ লাগাইয়া পুড়া 
ইয়া ফেলিব সেও স্বীকার, তবু হতমাঁন হইতে পারিব না 1” 

ছ্গন্থ'মী কিছু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া 
'হা্িতে হাদিতে বলিলেন,__“কানা'ই, তুমি ষে বারুদের কথা বলিলে 
সেকি ব্যাপার? রাজার কথার ভাবে বোধ হইল, যেন তিনিও 
তাহা জানেন ? সত্যই কি ঘৃর্গের কোন স্থানে বারুদ আছে? 
থাকিবেই কা কেন?” 
কানাই প্রথমে খানিকটা হাঁদিল, তাহার পর বলিল,__“সে 
অনেক কথা। ওঃ কি মতলবই আজি করা গিয়াছে ! অতি কষ্টে গাজি 
এই চিরপুজিত বংশের মাঁন রক্ষা কর! গিয়াছে ।” 
দুর্মস্বামী বলিলেন,_-%এখন বাঁরুদের কথা বল।” 
কানাই অস্ফুট স্বরে বলিল, _“ন্বগগীয় তুর্স্বামীর সময়ে এ অঞ্চলে 
একবার বিষম বিজ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল । মেই সময় অনেক অন্ত 
শর ও বারুদ আসিয়া পড়িয়াছিল। বামরাজ। তধন বালক হই(লও 
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সে বৃভাভ নিশ্চয়ই গুনিয়াছিলেন। এই জগ্তই বারুদের কথা উঠিতেই 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন |” 

ছুর্গত্বামী জিজ্ঞানিলেম,এখন দে অস্ত্র ও বাকদ গেল 
কোথায় ?” 

কানাই বলিল'_-“বিদ্রোহের শেষ হইলে যোদ্ধারা চলিয়া! গেল? 
অল্র শম্ও তাহাদের সঙ্গে গেল । যাহা পড়িয়া থাকিল তাহা ষে 
পাইল সেই লইল। বারুদ বদল দিয়া কৌশল করিয়! আমি 
লোকের নিকট হইতে নানাবিধ খাদা আদায় করিতাম। আর 
আপনি যখন শিকারের ইচ্ছা! করিতেন, তখনই জামি সেই লুকান 
স্থান হইতে বাকুদ বাহির করিতাম। এইরূপে ক্রমে বারুদ কুরাইয়। 
গেল। এখন চলুন ; ক্ষুধা লাগিয়াছে-_ফিরিয়! যাওয়া যাউক ।” 

ছুর্দস্বামী বলিলেন,--চল যাই। এদিকে তো আগুণের নাম 
গন্ধও নাই। এই তুষ্ট ছেলেগুলে। ছুর্থ পড়িয়া যাইবে, সেই আমোহ 
দেখিবার জন্ত বসিয়া আছে। তোমার কি ইচ্ছা! উহার। ষমন্ত রাত 
এীরূপে বসিয়া থাকুক ।”” 

কানাই বলিল,-_তাহাতে লাভ ভিন্ন নোকসান নাই! আজি 
সমস্ত রাত্রি এইরূপে জাগিয়। কাটাইজে কালি উহার কম দৌরাস্ম্য 
করিবে এবং রাত্রে ঠাণ্ড| হইয়া! ঘুফাইবে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, 
ভবে উহার না হয় বাঁটীতেই যাউক।"” 

তাহার পর কানাই বালকবর্গের নিকটস্থ হইয়৷ মহা গভীর 
ভাবে বলল, “মহামান্ভ রামরাজ। ও ছুর্গত্থামী হুকুম দিয়াছেন 
ষে, ছুর্গ কল্য রাত্রে পড়িয়া যাইবে । অতঞব. বাপু সকল, তোমরা 
অদ্য বাড়ী যাইতে পার, আবার কাল আদিও।” এই সংবাদ 
শ্রবণ করিয়! বাঁলকগণ হতাশ পাইয়। বাটা কিরিল। 

প্রতাবর্তনকালে কানাই বলিল,_"দেখুন দেখি, এরূপ না 
করিলে কি চলে? ছুর্গে আজি উপবাদ ভিন্ন আহারের অন্ত 
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কোন উদ্যোগ হইতে পারিত না, এবং সমস্ত রাজি দীড়াইয়া 
নিদ্রা যাওয়! ভি শয়নের অন্ট কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না! 
এক আঁগুধের গোল তুলিয়! টারিদিকে সুবিধা হইয়া! গেল ।* 

ছুরমন্বামী বলিলেন,--“তাহা! হইল বটে, কিন্তু উহার পরে তুমি 
তোমার মান কেমন করিয়া রজায় রাধিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক 
করিতে পারিতেছি না। তোনার কথায় লোকে আর বিশ্বাস 
করিবে না।* | 

কানাই হাসিয়া বলিল,_“হাজাঁর ছউক আপনি ছেলে মাহুষ। 
ছেলে মানুষে বুড়া মান্থষে অনেক প্রভেদ | এই আগুপের হেঙ্গাম 
করিয়া রাখিলাম বলিক়া লোকে আমার কথ! আরও বিশ্বাস 
করিবে । ষখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্ণন্বামীর কোঁন শখ 
নাই কেন-_অমনি তাছার উত্তর, সেই আগুণ। কেহ পরিচ্ছদের 
অভাব বলিলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব, সেই আগুণ। গৃহসজ্জ। ভাল 
নাই বলিয়। কেহ নিন্দা করিলে অমনই বলিব, সেই আগুধ। 
ভধিক আঁর কি বলিব, এখন হইতে যত কিছু শি, ধত' 
কিছু অভাব, এবং যত কিছু বেবন্দোবস্ত সমন্তই আগুণের দোষে 
হইয়াছে বলিয়। কাটাইয়। দিব এবং লোকে তাহ! অবশ্যই সম্তব- 
বলজিয়। মনে করিবে । গ্রমন মজা! ফি আর হয়?” 

তাহারা পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন খাদ্যাদি 
সমন্তই প্রস্তুত করিয়া! সকলে দুর্শ্বামীর জন্য অপেক্ষা, করিতেহিলেন। 
তিনি ফিরিয়া আসিলে আহার সমাপ্ত হইল এবং সকলে নিন 
পিত স্থানে শয়ন করিলেন । গৃহস্থের| কি আহার্ধা, কি শয্যা 
সকলই যতদুর সম্ভব উত্তম ও পরিষ্কৃত করিবার যত করিয়াছিল। 
এরূপ যহামান্ত অতিথি কাহারও ভবনে পদার্পণ করিবার সম্ত।- 
বন| নিতান্ত বিরল। আজি গৃহস্থের গর্কোন ও আননো সীমা 
নাই। প্রাতঃকালে উঠিব। রানবাজ। ও দুর্সনামী ধাত্র। কবিবার 
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আয়োজন করিতে বলিয়। দিলেন। লোকজন তাহার উদ্যোগ করিতে 
লাগিল । রামবাঁজা গুহস্থের সমীপে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতে বাঁদন। 
করিয়াছিলেন কিন্ত তাহার স্যার মহামান্ত ব্যক্তি এ লামান্য গৃহ- 
স্থের সাঁমান্ত ভবনে আহার ও এফরাত্রি বাঁস.করায় গৃহন্ছেরা আঁপ- 
নাদিগকে যেরূপ কুতার্থ মনে করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাম- 
রাজার রুভজ্ঞত প্রকাশের আঁর অবসর হইয়া উঠিল না। সকলের 
নিকট হইতে বিদায় লইনাঁ, রামরাঁজী, ছূরগন্গামী ও অন্ুচরগণ যথা 
সময়ে বিদায় হইলেন। সেই দিন তাবৎ গ্রামের লোক ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে অনেক স্ুখময়ী আশাকে হৃদয়ে স্থান দিল । 

ষাজার কিঞ্িৎুকাঁল পর্বে কুর্গজ্গামী কাঁনাইয়ের, নিকট আপ: 
নার স্ভাবিত উন্নতির বিষয় জানাইয়া এই প্রাচীন ভূতোর মনে 
আনন্দ সঞ্গার করিলেন। পাছে কানাই আনন্দে উন্মত্ত ইয়া 
উঠে, এই আশঙ্কায়, ছুর্গামী যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে সমস্ত 
কথা বঙ্গলেন। হন্তে যে সামান্ঠি অর্থ ছিল ছুর্ণন্গামী তাহার 
অধিকাংশ কানাইয়ের হস্তে প্লাখিয়া দিলেন এবং বিশেষ করিয়া 
বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার হস্তে যথেষ্ট অর্থ থাঁফিল ও আরও 
আসিবে । ভ্বিষাতে গ্রামবাঁণীদিগের উপর কৌশল বিস্তার করিয়! 
প্রয়োজন সামগ্রী সংখহ করিতে কানাইকে তিনি নিষেধ করি- 
লেন। কা্ী্ষ এ প্রস্তাবে সন্ত হইয়া বলিল,--“্যখন -আমা- 
দের শ্বচ্ছদে থাকবার উপায় হইবে তখনও লোকের উপর 
এরূপ অভ্যাচার করা লজ্জার কথা। বিশেষ তাহাদের মধো মধ্যে 
সাক ছাড়িবার সময় না দিলে তাহার! বারোমাস পারিয়। উঠিবে 
কেন ?? 

সমস্ত কথাবার্ভী শেষ হইয়া গেলে দূর্ণন্বামী এই বর্ষাঁয়ান ভক্ত 
ভত্যের নিকট হুইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন । 

অতঃপর রামরাজ। ও ছুর্গন্বামী উদয়পুর যাত্র। করিলেন। বল। 


স্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৩ 





বাছলা তথায় দুর্গমামী রামরাজার ভবনে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। 

তীঙ্ারা যাহা যাহ! ঘটিবে ভাবয়াছিলেন ক্রমশঃ তাহাই ঘটিল। 
রাজদরবারে রামরাজার অগ্রতিহত আধিপত্য হইল এবং যে সকল 
লোক দরবারে স্থান পাইবে না বলিয়া তীহার। পূর্বে স্থির করিয়া- 
ছিলেন, অধুনা ঠিক তাহাই হইল | অনেকেই স্ব স্ব পদ হইতে বঞ্চিত 
হইলেন। এই সকল পদচ্যুত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিলাদার রঘুনাথ 
রায়ও এক জন। উচ্চ রাঁজ কার্ধের যে সকল ভাঁর কিলাদারের 
হস্তে ছিল তৎ্সমস্ত হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কল্যাণী 
প্রেমাহুরোধে ও কিজ্লাদার তাহার সহিত ইদানীং যেরূপ সৌজন্ত 
করিয়াছেন তাহা ম্মরণ করিয়া: ুর্গন্বামী তাহার সহিত কোন প্রকার 
বিরুদ্ধ বাবহার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভিনি রঘুনাথ রায়ের 
নিকট এক পজ্ম লিথিলেন। তাহাতে তিনি সরলভাবে কল্যাণীর 
নহিত স্বীয় অনুরাগ বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং উভয়ের 
গুভোদ্ববাঁহ যাহাতে অচিরে সংঘটিত হয় তাহার প্রার্থনা করিলেন । 
ভাহার সহিত হূর্ণস্ামীর যে সকল বৈষয়িক বিবাদ আছে তাহার 
যেরূপ মীমাংসা কিল্লাদার করিতে ইচ্ছা করিবেন, ছূর্গঙ্ামী তাহাতেই 
শীকৃত হইবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন। সেই পত্রবাহক হস্তে ছ্র্গ- 
স্বামী কিল্লাদারণীর নিকটও এক পত্র লিখিলেন। ছুর্ণামীর অনিচ্ছা 
কত কোন ব্যবহারে যদি কিল্লাদারণী অমন্তষ্টা হইয়া থাকে ন, 
ছুর্ন্বামী তৎসমস্ত বিশ্বত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনী৷ করিলেন। তাহার 
সহিত কল্যাণীর যেরূপ অনুরাগ জশ্মিয়াছে এবং সেই অন্থরাগ 
ক্রমশঃ যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, পত্রে তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ লিখিয়া দিলেন। কিল্লাদারণী শৈলম্বর বংশীয়া) সেই 
মহৎ বংশের প্ররুত্যান্ছসারে তিনি যেন সদাশয়তা সহকারে পূর্ব 
সংস্কার সকল বিশ্মতি-স।ললে বিসর্জন দেন, তজ্ন্তয অনুরোধ করি- 


২৫ 
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লেন। তর্ঁন্বামী কিজাঁদারের বংশীয়গণের পরম মিত্র রূপে এবং 
কিল্লাদাঁরণীর সহিভ দাঁপবৎ ব্যবহার করিবেন বলিয়া লিখিয। 
দিলেন ।, 

তৃতীয় এক পত্র কল্যানীর উদ্দেশে লিখিত হইল । পত্রবাহককে 
বিশেষ করিয়। উপদেশ দেওয়া হইল যে, সেধেন এই পত্র সাঁব- 
ধানতা সহকারে কলাবীর নিজ-হন্ডে প্রদান করে। এই পন্ধে 
্গন্থামী স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তা ও সজীবতাঁর পরিচয় দিলেন এবং 
ভাহার- সম্ভাবিত ভাগ্য পরিবর্ুনসহ তাহাদের শুভ সম্মিলন যে 
সহজ ও সর্বান্থমোদিত হইবে তাহাঁও বুঝাইলেন। কলাধীর পিতা 
মাতার, বিশেষ তাহার জননীর, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদ্ুরিত করিবার 
নিমিত তুর্গন্বামী যেষে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যে সকল 
উপাধ নিক্ষল হইবে না বলিয়। ভাহার বিশ্বান। তাহাঁও পদ্রে 
বিবৃত করিলেন | কল্যাণীর হৃদয়ে অবিচলিত প্রেম থাকিতে শত 
বিরুদ্ধ চে্টাতেও ষে সে প্রেমের অন্যথা ঘটাইতে পারিবে না, 
গাহ! তাহার ফ্রুব বিশ্বাস। এতদ্বযতীত এই প্রেমপত্রে আরও যে 
কত কথা স্থান পাইয়াছিল তাহা এস্কলে বলিবার প্রয়োজন নাই। 
সাধারণ-চক্ষে তাহা! অনাবশ্তক বলিয়। মনে হইলেও প্রেমিক দুর্গ 
স্বামী সেই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া অপাঁর আনন্দ লাভ করি 
লেন। এই ভিন পত্রেরই ছুর্শস্বামী বিভিন্ন উপায়ে উত্তর পাইলেন। 

কিল্লাদারণী ছুর্ণশ্বামীর পত্র প্রাপ্চিমান্র নিয় লিখিত উত্তর পাঠাইয়। 
দিলেন। | 

“শার্দুলধবাসবাসী জ্রীবিজয়সিংহ সমীপে-- 

গঅপরিচিত মহাশয়, 

“বিজয়সিংহ তুর্গস্বামী দ্াক্ষরিত এক পত্র পামার হস্তগত হইয়াছে। 
আমি জ্ঞাত আছি ভয়ানক অপরাধ হেতু ৬ লক্ষণসিংহ মানহীন ও 
উপাধি শুন্য হইয়াছিলেন। অধুনা! দেই উপাধি অবলম্বন করিয়া 


স্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৪ 
পপওাতাতাহ ০২ হগাতাাত তাত 
কে পত্র লিখল তাহা! আমি বুঝিতেছি ন7। যদি আপনি এ 
পত্রের লেখক হন, তাহা হইলে জানিবেন, আমার তনয়া কল্যা- 
শরীর উপর আমার অবশাই যথেষ্ট সঙ্গত অধিকার আছে; সেই 
অধিকার-বলে আমি তাহাকে কোন যোগা ব্যক্তির হন্তে সমর্পণ 
করিবার নিমিভ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি । এপ ব্যবস্থা যদি ন 
করা হইত, তাহ হইলেও আমি কদাচ আপনাকে, বা আপনার 
বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে কন্া সম্প্রদান করিতে পাঁরিতাম * 
না) কারণ আপনার! প্রজার সৌভাগ্য বিনাশকারী ও দেব-তেষী 
বলিয়। আমার বিশ্বাস। অভ্যুদয়ের ক্ষণন্থায়ী উজ্জবলতায় আমার 
নয়ন-মন বিমোহিত হয় না; কারণ এ সংসারে আমি অনেক 
ভ্টমতি হীনজনকেও উন্নত পদ প্রতিষ্ঠ। সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি । 
এই সকল কথ মনে করিয়া! রাখিবেন এবং প্রার্থনা করি, আর 
কখন আমার কোন সংবাঁদ লইতে চেষ্টা করিবেন না| ইতি-- 


“আপনার অপরিচিতা-- . 
“যোধস্থননরী ॥ 


উন্নিখিত নিতাস্ত বিরক্তিকর পত্র প্রাপ্তির ছুই দিন পরে কিল্লা- 
নার প্রেরিত এক পত্র হুর্গস্বাীর হন্তে আসিল। এ পত্রেকিল্লাদার ' 
কোন কথাই সরলভাবে লিখিতে পারেন নাই। সময়ে সকলই 
হইতে পারে, ইহাই ভাহার প্রধান বক্তব্য। কিবিবাহ, কি বৈষ- 
য়িক ব্যবস্থা, কি বিবাদের অবসান, কি রাজনৈতিক পরিবর্ভন সকল 
বিষয় অবলশ্বন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্ত ফোন বিষয়েই 
তাহার হৃদয়ের কথ! কি তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পন্ধ 
স্্শধ হইলেও নিভান্ত অসরলতা ও সাবধানতায পূর্ণ । এই পন্ধ 
পাঠ করিয়াও তুর্গশ্বামী কোন প্রকার ভরদা পাই/লন না, বরং 
ভাহার চিত্তের অবস্থা আরও বিপর্ধ্যস্ত হইয়া পড়িল; 
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একজন অপরিচিত লোকের ছারায় দুর্গন্থামী কল্যাণীর নিকট 
হইতে পত্র পাইলেন। পত্রে কোন সম্বোধন বাক্য নাই এবং ভাহ। 
অতি সংক্ষেপে ও সভয়ে লিখিত। এ পত্র এই ;_“অনেক কষ্টে 
তোমার পত্র পাইয়াছি। যত দিন পর্য্যস্ত ভগবান দিন না দেন, 
ততদিন আর পত্র লিখিও না। আমি বড় কষ্টে আছি। যতক্ষণ 
আমার দেহে জ্ঞান থাকিবে, জানিও ততক্ষণ আমি আমার প্রতিজ্ঞা 
ভুলিব নী। আমার জন্য কোন ভয় ব| ভাবনা করিও ন1। তুমি সুখে 
আছ ও তোমার পদোন্নতি হইয়াছে ইহা আমার অনেক শান্তনা 1” 
পত্রের নিম্নে কেবল একটি “ক' লিখিত; তাহাতে অন্য কোন 
গ্রকীর স্বাক্ষর নাই। 

্বদুর্মামী এই পত্র পাঠ করিয়া ভীত হইলেন এবং কল্যাণীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তাহাকে পুনরায় পত্র লিখিবার নিমিত্ত 
নানা চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলই নিক্ষল হইল। তিনি জ্ঞাত 
হইলেন, যে কল্যাণী যাহাতে কাহাকেও পন্ত্র লিখিতে না পাঁরেন+ 
ও কাহারও পত্র প্রাপ্ত না হন তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হই 
য়াছে_সাক্ষাত তো দুরের কথা । এদিকে যাঁজকার্য্ের অনুরোধে 
ভাহার দিল্লী গমন নিতাস্ত আবশুক হইয়া উঠিল । তিনি নিতান্ত 
বিপন্ন হইয়। পড়িলেন। তগবাঁনের নিকট কল্যানীর প্রেমের ছৃঢ়তা 
ও তাহার নির্বিঘ্রভ। প্রার্থনা করিয়া অগত্যা। ছুর্গঙ্বামী মহারাপাঁর 
আদেশ পালনার্থ দিল্লী গমনে বাগ্য হইলেন। যাত্রীর পূর্বে তিনি 
তাঁহার পরম হিতৈরী রামরাঁজার হস্তে কিললাদারের পত্র প্রদান করি- 
লেন। পত্র পাঠ করিয়। রামরাজ। ঈষদ্ধান্ত সহকারে বলিলেন,_-“'ৰৃদ্ধ 
বুঝিয়াছে, তাহার পাশা এখন ডাক মানিৰে না। তাহার দিন কাল 
ফুরাইয়াছে।” দুর্গস্বামী রাজাকে অনুরোধ করিলেন ষে, যদি কিল্লাদার 
তাহার সহিত কলাবীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, ভাহা হইলে 
তিনি বৈষয়িক বাঁপাঁরের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিবেন তাহাঁতেই 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৭ 





আর্জনি সম্মত হইবেন। রাজ। বলিলেন,_“আমি তাহ। হইতাম না ১ 
কিন্ত এক্ষণে বিশেষ অপমানজনক হইলেও যাহাতে এ বিবাহ ঘটে 
আমাঁকে তাহার চে! করিতে হইবে + দারুণ অহঙ্গুতা ফোধস্তন্দরীর 
দর্পচূর্ণ করা আমার অন্তরের কাসনা। নচেৎ তোমার কংশ-গৌরকের 
বিরোধী এই বিবাহে আঁমি কখনই মত দিতাঁয না?” 

তাহার পর ছূর্গঙগামী রাঁজবাঁর। ত্যাগ করিয়া কিছু কাঁলের নিমিওু 
দেশান্তরে গমন করিলেন। 





ত্রয়োবিৎশ ধর | 





দেখিতে দেখিতে প্রায় একবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্ত 
ছুর্গস্বামী যে কার্ষ্ের জন্ঠ দিপ্লী গমন করিয়াছিলেন, তখনও তাহা সমাপ্ু 
না হওয়ায়, কিরিয়! আসিতে পারিলেন না। এই ন্ুুদীর্বকাল মধ্যে 
কি্াদারের সংসারে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বীরবল ও শিব- 
রাম একদিন যে কথাবার্ড। কহিতেছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এ 
পরিবর্ভডনের আভাষ পাওয়া যাইবে। 

বীরবল স্বীয় ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে বশিয়া আছেন ।.শিব- 
রামও শ্দীয় আশ্রয়দাতা বন্ধুর অনতিদুরে উপবিঃ। গৃহে ক্রীড়ার 
নানাবিধ আয়োজন আছে এবং বিনোদের অনেক উপায় আছে। 
কিন্তু বীরবল তৎসমস্ত ব্যাপারে নিবিষ্ট নহেন । তিনি উন্মুক্ত বাতায়ন 
মধ্য দিয় প্রানের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন চিস্তাকুলভাবে বসিয়। 
আছেন। -শিবরাম বলিল, _“ভোঁমার ভাব দেখিয়া কে বলিবে যে, 
তোমার বিবাঁহ উপস্থিত! বাগুবিক চারিদিকে আনন্দ, কিন্তু বাহার 


১৯৮ কমল-কুমারী 1 


জন্য এত আনন, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাহার 
ফাঁসির হুকুম হইয়াছে 1” 

বীরবঙ্গ একটু বিষাদ-ব্যঞক হাঁসির সহিত বনিলেন,__“তোমার 
কথা সত্য । বুঝিতেছি, আমার ভাব দেখিয়া! আমাকে বড় কার 
বলিয়। বোধ হইভেছে। কিস্তকি করিব? আমার মন কাঁতর, আমি 
আনন্দ দেখাই কিরূপে 

শিবরাম বলিল,-“এ দুঃখ কে বুঝিবে গা? তোমার ধ্যান দেখিয়। 
গায়ে জর আইসে! সমস্ত রাঁজপুতাঁনা যে বিবাহের সুখচাতি করিতেছে 
এবত তুমি স্বয়ং যে জন্ত এত চেঠিত ছিলে, সেই দেবছুল্নভ বিবাহ হয় 
হয় হইয়াছে, আর তুমি কি না কাতর ?"” 

বীরবল কাহলেন,__"কি জানি কেন! কিন্ত অনেক দূর অগ্রসর 
হওয়া হইয়াছে__এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। ফিরিবার উপায় 
থাকিলে এ গুভ কর্ম সম্পন্ন হইতে দ্বিতাঁম কি না নন্দোহ।” 
_ শিবরাম নিতাস্ত আশ্চর্ধ্যভাবে বলিল,-“কিরিবার উপায়! বল 
কি? কেন এই নবীনার সৃহিত যে সম্পত্তি আসিবে তাঁহ। কি তোম!র 
মনের মত নহে % 

বীরবল বলিলেন, _রাধাকৃফ্ ! আমি সে জন্ত একবারও ভাবি 
ভেছি না। আমার আপনার যাহা আছে ভাহাই খার কে?” 

শিবরাঁম বলিল,_-্তবৰে আর কি? পাজ্ীর জননী তোমাঁকে 
সম্তানের স্ঠায় ভাল বাসেন ৮, 

বীরবল ববিলেন,--“ভাহা ঠিক ।” 

“কিল্লাদায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শল্তুসিংহ এই বিৰাহের যথেষ্ট পক্ষপাতী |” 

“কারণ তিনি আমার ঘার। অনেক উপকার পাইবার আশা 
করেন ।” 

শিব। যাহাঁতে এ শুর্ভ সংঘটন হয় তজ্জন্য কিন্তাদার বিশেষে 
উদ্যোগী ।” 





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 
চি ০০১১১১১ সতী 


বীর। কারথ হুর্মস্বামীর সহিত কন্যার বিবা দিয়া তিনি আপ. 
নার বিষয় সম্পত্তি রাজাদেখের হস্ত হইতে রক্ষ! করিবেন বাসন] ছিল। 
সে বাসন! যখন আর ঘটিশ না, তখন কাজেই উপস্থিত সন্বন্ধ ত্যাগ 
করা তাহার পক্ষে ভাল নয়। 

শিবরাঁম বলিল,”_“দকলই গুনিলাম, সকলই বুঝিলাম। কিন্ত 
স্ুমারীর কথ! তুমি কি বলিবে? খন এই নবীন! ভোঁমাঁর উপর 
নারাজ ছিলেন, তখন তুমি তাহার জন্য উ্মাদ ছিলে; এতদিনের পর 
ভিনি দুর্স্বামীর দহিত স্বীয় সত্যবন্ধন উপেক্ষা করিয়া তোমার সহত 
বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, আর এখন কি না ভুমি অস্তমন করিতে! 
নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিমাছে !” 

তখন বীরবজ উঠিয়া দঁড়াইলেন এবং থৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে বল্গিজেন,_“তোমাকে মনের কথা ম্পট করিয়! বলি শুন। 
আঁমি জানিতে চাঁহি, কুমারী কন্যার মনের ভাঁব সহুস। এরূপ 
পরিবর্ধিত হইবার কারণ কি?” 

শিবরাম বলিল,_-“'কারণ মাঁহাছউক, যখন সে পরিবর্তন ডোমারই 
অন্থকৃল তখন কারখ জানিয়া ভোঁমার কাজ কি?” 

বীরবল বলিষেন,-কাজ আছে বই কি? আমার বোধ 
হয় কলাবীর হঠাৎ এরূপ মত পরিবর্তন নিতান্ত অসভ্ভাবিত। 
আমার বিশ্বাপ এ পরিবর্তন সেঙ্ায় হয় নাই। ইহার অভ্যন্তরে 
অবশ্যই কিছাদারণীর ঘথে্ কৌশল ও শাসন আছে।” 

শিবরাম বলিল,-“তাহাতেই বাকি ক্ষতি?” 

বীরবন বলিলেন,_-“ক্ষতি কি? বুঝা যাইতেছে যে এ পরিবর্ডন..... 
হৃদয়ের নহে__ইহা। বাছ্য শাসনের ভয় মাত্র। সোহাহউক, তাছা- 
তেই কি নির্বিদ্ব হওয়া যাইতেছে? তুমি কি মনে কর ছুর্গগামী 
কল্যাণীর সত্যবন্ধনের কথা সহজে ছাড়িয। দিবে?” ৃঁ 

শিবরাম বলিল,_-“তাহ। দিবে বই কি? সেখখন অন্য রমণীকে 





বিবাহ করিতেছে তখন কল্যাণীও অবশ্যই বাহাকে ইচ্ছ। বিবাহ 
করিবেন, তাহাতে সে কথা কহিবে কেন?” 

বীরবল বলিলেন,_ “আমর! শুনিয়াছি ষে ছুর্সস্বামী কোন বিদ্ে- 
শিনী রমণীকে বিবাহ করিতে প্রস্তত হইয়াছেন; ভুমি কিবিশ্বাস 
কর যে, একথ] যথার্থ %” 

শিবরাম বলিল,--“ভবনীরাম সেনাপতি মে বিষয়ে যে সকল 
সংবাদ বলিয়াছে তাহা তে। তুমি স্বয়ং শুনিয়াছ।” | 

বীরবল কহিলেন,_“ভবাঁনীরাঁম ও তুমি সম্নই লোঁক। উভ- 
য়েরই কথা বিশ্বাসের অযোগ্য ।” 

শিবরাম বলিল,--“ভাল, তাহাই যদি হয় তাহা.হইলেও শল্তু- 
দিংহেয় শাক্ষ্য তুমিমান কি না। শঙ্তুসিংহ ন্বকর্ণে শুনিক্াছেন, রাম- 
রাজা বলিয়াছেন যে, “ছূর্ণস্বামী এমন নির্কোধ নহেন যে, কিজ্লাদা- 
রের কন্যণর অন্থরোধে আপনার পৈদ্িক সম্পত্তি পরিত্যাগ করি- 
বেন। বীরব্স যদি ছুর্সশ্বামীক্ন পরিতাক্ত পাঁছক। ধাঁরণ করিয়া 
সুখী হন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।” 

কথ! শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে বীরবল বলিলেন,_“বটে ! একধ। 
যদি আমার সাক্ষাতে হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি রামরাজার 
ছিহ্বা কাটিয়। কেলি দ্িতাম। শল্ভুসিংহ তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করি- 
লেন না কেন?” 

শিবরাম বলিল,_-“একথা শুনিয়! বীরভাবে ফিরিয়া আসা অস- 
ব বটে। বোধ হয় রামরাজাব বয়স ও অতুযুক্নত পদ স্মরণ করিয়া 
বস্ভুসিংহ কোন অত্যাচার করিতে সাহদ করেন নাই। যাহা হউক, 
এক্ষণে, যাহাতে কল্যাণীকে হাতে পাইয়া এ অপমানের প্রতিশোধ 
দিতে পার তাহার চেষ্টা কর। রামরা'জার ন্তায় উন্নত ব্যক্তিকে 
অপমানিত কর। তোমার দাধাধত্ত নহে, তাহ ভাবিয়া কাজ করা 
ভাল ।” 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । ২০১ 


২২২ 








বীরবল বলিলেন, -“আজি যদে নাহয়, অবশ্য একদিন আঁমি- 
রামরাজাকে ও তাহার জ্ঞাতিকে এ অপমানের জন্য সমুচিত শিক্ষা 
দিব। যাহা হউক শক্রপক্ষের এই সকল কথায় কল্যাণীর যাহাতে 
অপমান না হয় তাহার জন্য আমি বিহিত চেষ্টা করিব। এখন শীত্র 
শীন্র এ কার্য শেষ হইয়া গেলে বাঁচি। রাঁন্ধি অনেক হইয়| পড়িল । 
শিবরাম, এখম বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।” 


পা িস্্িিকশশতা রি শী 


চতুর্বিংৎশ পরিচ্ছেদ । 





কিল্লাদারণী বীরবলের সহিতই কলাবীর বিবাহ দেওয়া স্থির 
করিলেন এবং যাহাতে দুর্গন্বামীর সহিত তনয়ার কোন ক্রমেই বিবাহ 
না ঘটে তাহা'ও তাহার প্রতিজ্ঞা হইল | কল্যাণীর মতামতের প্রতি 
কোঁন প্রকার লক্ষ্য করাই তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। এদিকে 
ছুর্স্বামী ব্যতীত আর কাহারও গলে বরমাল্য প্রদাঁন করিতে কল্যা- 
নীর নিতাস্ত অনভিমত। এমন কি তিনি ধীরে ধীরে প্রাণ ত্যাগ করি- 
বেন সেও স্বীকার, তথাপি জ্ঞানতঃ প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিবেন না, ইহাই 
তাহার সংকল্প । এদিকে যতই কলানীর মনের এবস্বিধ ভাব বীরবলের 
গোচর হইতে লাগিল ততই সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুর্ণন্বামীর প্রতি বিদ্বেষ 
বাড়িতে লাগিল ও যেরূপে কেন হউক না, কল্যাণীকে পত্ীরূপে 
গ্রহণ করিয়! ছূর্সক্থামীকে বিকল মনোরথ করিবার প্রতিজ্ঞা বলবতী 
হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, যোধন্ন্দরী যখন ভাহার 
সহায় তখন আশাপূর্ণ হওয়া ন্ুকঠিন নহে। সোধন্ুন্দরীও ভাবী 


২৩২. কমল-কুমারী। 





জামাতার মনের এরম্প্রকার গতি জানিয়া চিরবৈরী দুর্ণস্বামীকে 
অপমানিত ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্থার্থসিদ্ধির সংকল্প করিলেন । এই 
্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি আঁরও উত্তেজিত 
হইয়। উঠিলেন। রখুনাঁথ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য-প্রবাহ এখন 
হইতে বিরুদ্ধগতি অবলম্বন করিযাছে। তাহার সম্পত্তির ভূরিভাগ 
ছুর্ণন্বামী বংশের সম্পত্তি। সম্প্রতি ছুর্গন্বামী যেরূপ দরবারে প্রতিপন্ন 
ইইয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার সম্পত্তি পুনরায় তাহারই হস্তগত 
হইবে | এজন্য ফিল্লাদার মনে মনে ছূর্গন্বামীর প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত 
এবং মেরূপে হউক দুর্ণস্বামীকে কষ্ট দেওয়া তাহার অভিপ্রায় । কল্যা- 
বীর সহিত দুর্ণস্বামীর বিবাহ না ঘটিলে দুর্গস্বামী মর্খাস্তিক ক্ট পাই- 
বেন জানিয়া, যাহাতে সে বিবাহ না ঘটে তজ্জন্য কিল্লাদার চেষ্টিত 
হইলেন। তাঁহাঁর পর বীরবলের সহিত তনয়াঁর বিবাহ ঘটিলে আপা- 
ততঃ কিল্লানারের যে সম্পত্তি হস্ত বহিভূততি হইয়! যাইতেছে, কিয়ৎ- 
পরিমাণে তাহা পুরণ হইতেছে । কারণ রাঁওল বীরবলের ম্ছ্বিস্তৃত 
সম্পত্তি তাঁহার তনয়ার, সুতরাং প্রকাঁরাস্তরে তাহারই অধীন 
হইতেছে । এই সকল বিবেচনা করিয়। যাহাতে এই বিবাহ সংঘটিত 
হয়, তৎপক্ষে তাহার যথেষ্ট যত্ব। তিনি স্বীয় অভিসন্ধি পত্ধীকে বুঝা- 
ইয়া! দিলে যোধস্থন্দরী তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন । তিনি 
মনে মনে স্থি করিলেন এই বিবাহ যাহাঁতে ঘটে তাহার জন্য বীর- 
বলেরও প্রাণপণে যত্তু ; এইরূপ জন্গুরাগের সময় তাহাকে যদৃচ্ছ। 
পথে লইয়া যাওয়া কঠিন নহে।. তিনি ভাবিয়া দেখিলেন বীরবল 
সম্পত্তি যদি পত্তীর নামে সমর্পন করেন, তাহা! হইলে তাহ প্রকারাস্তরে 
তাঁহাদেরই অধীন থাকিবে । বিবাহের পর কন্যাকে সম্পত্তি সমর্পন 
করিবার প্রস্তাব তাদৃশ স্থবিধাজনক হইবে না। এই সময়ে-মনের 
এই উত্তেজিত অবস্থায় বীরবলের দ্বারা এতৎকার্ধায সম্পন্ন করাইয়। 
লওয়া আবস্ক। . এই ভাবিয় চতুর কিল্লাদারণী অশেষ কৌশল 
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সহকারে বীরবলের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং ভীহা- 
কে স্ুন্পররূপ বুঝাইয়। দিলেন যে, প্রাস্তাবিভ ব্যবস্থায় তাহার অপরি- 
মেয় ই সংঘটিত হুইবে। বীরবল হষ্টচিত্তে এ বাবস্থায় সম্মত হই- 
লেন এবং বিবাহের পূর্কেই তাহার সমস্ত সম্পতি কল্যাীর নামে 
লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্ত বীরবলও প্রস্তাব ক'রলেন 
যে, কল্যালী যে সেচ্ছায় আনন্দ সহকারে তাহাকে বিবাহ করিবেন 
ইহা! জানিতে না পারিলে তিনি স্বীয় নম্পন্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া 
দিবেন না। অআশ্রে কল্যাণী স্বীয় সম্মতি সচক অভিপ্রায় তাহাকে 
লিখিয়। দিবেন, তাহার পর বীরবল ন্সীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে 
উত্সর্ণ করিয়। দিষেন। তাহার এ আপত্তি নানা কারণে সঙ্গভ 
বলিয়া সকলেই মনে করিলেন। তখন জোর করিয়া কল্যাণির নিকট 
হইতে সম্মতি বাহির করিয়! লইতে সকলেরই চেষ্টা হইল। 

ছুঃখিনী মর্খগীড়িত। বালিকার উপর অনেক কঠোর ব্যবহার 
চলিতে লাগিল যতই কিল্পাদারণী বুঝিতে লাগিলেন কল্যাণী ছু্গ 
শ্বানী সমীপে যে প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হইয়াছে, ভাহাকে মারিয়া কেলিলেও 
সে শ্রতিজ্ঞীর অন্যথা করিবে না, ততই তাহার ক্রোধ উত্তেজিত হইতে 
লাগিল ; এবং তাহার উপর নানাবিধ বিসদৃশ বাবহার চলিতে লাগিল। 
প্রথমতঃ, সরল। বালিক। যাহাতে একবারও গৃহবহিদ্কৃত না হইতে পারে 
ভাহার ব্যবস্থা কর। হইল; দ্বিতীয়তঃ, তাহার সহিত বাক্যালাপ 
কর! ক্রমে ক্রমে বাটীর সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, এমন কি কল্যা- 
নীর অতি প্রিয় মুরারিও তাহার সহিত কথাবার্তী বন্ধ করিয়৷ দিল, 
তৃতীয়তঃ, এই সকল নানা মন্্বাস্তিক জালার উপর আবার প্রধান 
জাল।_যে ছুর্ঙকারীকে কল্যান স্বীয় হৃদয়ের সর্দাময় প্রন বলিয়া! 
জানেন এবং ধাহার নিকট স্বীয় সত্যবন্ধন তিনি পরম পবিত্র ও অখণ্ড 
নীয় জ্ঞান করেন, সেই ছুর্স্বামী যে প্রতারক এবং তাহাকে বঞ্চন। 
কবিয়া ও স্বীব গ্রতিগস। বিশ্ব হইথা তিনি দিদ্বীনগরে মহা পম 
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রোহে অপর এক হ্ুন্টরীর পাণিগ্রণ করিতেছেন, এই বৃত্তান্ত প্রতি- 
দিন নানা উপায়ে সরল। বাঙ্গিকার গোঁচর করা হইতে লাগিল । 
বালিকা সকল ক্রেশ, সকল যাঁতনা ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিল। 
শরীর অবসন্ন, মন কাতর হইয়া পড়িল কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলিল না। 
যন্ত্রণার সীমা নাই, ক্লেশের শেষ নাই কিন্তু প্রতিজ্ঞা অচল রহিল । 
দুর্সন্বামী যে প্রতারক নহেন এবং তাহার পাণি-গ্রহণ বৃত্তাত্ত ষে অমৃ- 
লক তাহা! বালিকা বুঝিল। বুঝিলে কি হয়__তাহার নিত্য নব নব 
প্রমীণ_সতত নাঁনা ভঙ্গীতে সেই আলোচন! কলাণীর সমক্ষে উপ- 
স্থাপিত হইতে লাগিল। সরলহৃদয়! বালিকা এ বিষম ক্ষেত্রে কত- 
দিন হৃদয়ের স্থধ্য রক্ষী করিতে পারে? অনাহারে, অনিজ্ীঁয়, 
নিয়মভাবে, মনস্তাঁপে, সন্দেহে, চিস্তায় এবং আত্মীয়জনের ত্বণায় 
কল্যানীর কোমল চিত্ত নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরও কাতর ও অবসন্ন হইল । কিন্রাদারণীর শাসনের ক্রটি নাই, 
বীরবলের যাতায়াত ও প্রেম-প্রস্তাবের বিরাম নাই | তখন নিক্ষপায়া 
বালিকা ছুর্গস্বামীর সমীপে সকলের সম্মতিক্রমে এক পত্র লিখিলেন। 
যদি ছুর্গন্গামী স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া থাঁকেন, তাহা! হইলে কল্যাণ 
নিরপরাধিনী | কল্যাণী বিপন্না, আর অপেক্ষা করিতে তাহার ক্ষমতা! 
নাই। ববরায় ছুূর্দস্বামী পত্রোত্তর প্রদান করেন ইহাই প্রার্থন]। 
দিনের পর দিন চলিতে লাগিল--উত্তর আদিল না; ছুর্ণস্বামীও 
আসিলেন না। কিন্ত যেধন্থনারীকে বুঝায় কাহার সাধা? তিনি আর 
কোন কথাই শুনিতে অনিচ্ছুক--আর তিলমাত্র অপেক্ষা! করিতে 
তাহার মত নাই। বাঁলিক। কাদিতে কাঁদিতে জননীর পায়ে ধরিয়া 
বলিল,_“মা॥ আঁর এক পক্ষ-_আঁগামী পূর্ণিমার দিন পর্য্যস্ত অপেক্ষা 
কর! যদি ইহার মধ্যে ছুর্গস্বামীর উত্তর পাই ভালই, নচেৎ” 
কল্যাণী নীরব, কথার শেষাঁংশ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল 
.না। কুপিতা যোধন্ুন্দরী কথার শেষাংশ শুনিবার জন্য অপেক্ষা 
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করিয়াও ধখন কল্যাণীর মুখ হইতে আঁর কোন কথা গুনিলেন না, 
তখন নিতান্ত ক্রোধ সহকারে বলিলেন,_“নচেৎ্ কি? নচেৎ তুমি 
আমাদের পরামর্শমত কাঁধ্য করিবে বল ৭” 

বালিকা নীরব । কুপিত। জননীর বদনপ্রতি ক্ষণেক চাহিয়! বলিল, 
-+*করিব |% 

যোধন্থন্দরী বলিলেন,_“জানিও পূর্বের হ্ুর্য্য পশ্চিমে উদয় 
হইলেও রাজপুত জাতির কথার অন্যথা হয় না। দ্বীকার করিলাম 
আমরা আগামী পূর্ণিমা পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিব। তাহার পর আর 
কোন আপত্তি গুনিব না। প্রতিপদের দিন নিশ্চয়ই তোমাকে সন্মতি- 
স্চক পত্রে স্বাক্ষর করিত হইবে ।” 

ধীরে ধীরে বালিকা বলিল,_-"্দাঁক্ষর করিতে হইবে!" মনে 
মনে ভাঁবিল,-“তাহাতে কি? মরিতে কে বাঁরণ করিয়াছে?” 

কল্যানী এক হস্ত দ্বারা অপর একহস্ত সবলে ধারণ করিয়া সন্নিহিত 
শষ্যায় মুচ্ছিতিপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। 
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দিন তো কোন কারণেই অপেক্ষা করে না-দিন অপেক্ষা করিল 
না। কাল পূর্ণিনা আসিয়া উপস্থিত হইল _চলিয়াও গেল; কিস্ত 
দুর্মস্বামীও আসিলেন না, তাহার কোঁন পত্রও আঁপিল না। 

পবদিন প্রাতেই বীরবল ও শিবরাম আমির উপস্থিত হইয়াছেন । 
বিষয়-কৃশল কিল্লাদাঁর যেমন যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তদন্ুরূপ করিয়। 
বীরবল সম্পত্তির হস্তাস্তর পত্র লিখিয়া আনিয়াছেন। কলাগ 
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তাহাকে যে সন্মতিহ্চক পজ দিবেন কিল্লাদার তাহাঁও লিখাই়। 
রাখিয়াছেন ; কেবঙ্ তাহাতে কল্যাণীর স্বাক্ষর বাকী। মধ্যাহ্কালে 
সকল আত্মীয়, জনের সম্মুখে কল্যানী ভাহাতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিবেন 
স্থির হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে অদ্য হইতে টা? পরে এই যুগ" 
লের বিবাহ হইবে। 
এখন কল্যণনীর অবস্থা! দারুণ নিরাশায় পূর্ণ। বাহ্যজ্ছান বিরহিত 

কল্যাঁনীর চিন্তে এসকল কথা ভাবিবাঁর স্থান নাই, আপত্তি করিবার 
ক্ষমতা নাই। যেনদকল কথ| তিনি গনিতেছেন, তাহা হৃদয়ে প্রবেশ 
করিতেছে কি না সন্দেহ। 

মধ্যাঙ্ককালে দাসীগণ তাহার বেশড্যা করিয়া দিতে গেলে তিনি 
কোনই আপতি করিলেন না। হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণ ভূষণে এবং সমুজল 
পরিচ্ছদে তাহার দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়। দিল। তীহার অবসাদগ্রস্ত 
দেহের পাও, বর্ণের উপর তৎ্সমস্ত ভূষণ নিতাস্ত কুদৃষ্ত হইল । 

তাহার সঙ্জ! শেষ হইবার পূর্বেই মুরারি তথায় আগমন করিয়া 
বলিল,_“আইস দিদি, সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 
তোমার কি স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিতেছে | কেন দিদি, বিবাহে কি 
সহি করিতে হয়, এ কথা তো কথন শুনি নাই। যাহা হউক ুর্মন্বামীর 
সহিত যে তোমার বিবাহ হইল না, আমিতো বাঁচিলাঁম। লোকটাকে 
দেখিলে আমার ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। ছি-_অমন অস্মুরকে কি কেহ 
ইচ্ছ! করিয়! বিবাহ করে । কেমন দিদি, বিজয়সিংহের চেয়ে বীরবল 
খুব লোক ভাল । তুমি খুব খুসি হইয়াছ, ন। ?” 

অভাগিনী কল্যাণী বলিলেন,_“না ভাই, আমাকে কোন কথ? 
জিজ্ঞাসা করিও না; এখন সংসাঁরে আমাকে কাতর বা আনন্দিত 
করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই আর নাই।” 

মুরারি বলিল,_-“আমি জানি বিবাহের সময় লজ্জায় সকল টাল 
ত্রর্ূপ বলে। কিন্ত এক বছ্সর খুরিয়া গেলে তোমার আর এ স্কুর 
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থাকিবে না।. তোমার বিবাহের দিন আমার একটী নূতন পোষাক 
হইবে । আজি রাত্রে উদয়পুর হইতে আমার জন্ত অনেক জিনিষপত্র 
আসিবে | আসিলে আমি আনিয়। তোমাকে দেখাইব |” 

এই সময়ে কিল্লাদারণী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বিন! 
বাক্যব্যয়ে কলাণীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করি- 
লেন। যন্ত্রপুত্তলীর ন্তাঁয় কল্যাণী মাতার সহিত চলিতে লাগিলেন। 

তাহারা যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন তথায় কিল্লাদার রখুনাথ রায় 
তাহার পুক্র সেনাপতি শস্তুদিংহ রায়, রাওল বীরবল এবং তাহার 
পার্শচর শিবরাম উপস্থিত | কিল্লাদাঁরণী ও কল্যাণী আসিয়া এক পর্যঙ্কে 
উপবেশন করিলেন | সেই পর্য্যক্কে কল্যাণীর স্বাক্ষরপত্র, মশী ও লেখনী 
প্রস্তত রহিয়াছে । উপবেশনাস্তর যোধস্থন্দরী ধীরে ধীরে কল্যাণীক্ষে 
পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে অন্য কথা লেখা ছিল নাঁ। 
নিয়মিত দ্রিবসে কল্যাণী স্বেচ্ছায় বীরবলকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ইহাই সেই পত্রের সার কথা। 

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে কিল্লাদারণী কল্যাণীকে তাহাতে স্বাক্ষর 
করিতে আদেশ করিলেন। তখন কল্যাণীর হন্ত লেখনীর সহিত 
মিলিত হইল | জননী স্বাক্ষরের স্থান নিপ্দিষ্ট করিয়া দিলেন । কম্পা- 
স্লিতা, বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা, বিপন্ন! বালিকা শুক লেখনী লইয়া নিঙ্গি্ 
স্থানে স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জননী তাহার অসাবধানত। 
বুঝাইয় দিয়া তাহার হস্তে অপর এক মসীদুর্ণ লেখনী তুলিয়া দিলেন। 
কালসময়ে, কালপত্রে, কাল স্বাক্ষর হইয়! গেল! স্বাক্ষরের পরিসমাপ্তি 
সময়ে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি, অচিরে পুরদ্বারে সজোরে ক-ধ্বনি এবং 
পার্শস্থ প্রকোষ্ঠে মন্য্যের পদ-ধ্বনি কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল । 
ভাহার হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়িল, বদন হইতে অস্ফুট ধ্বনি 
বাহিরিল,-“তিনি আসিয়াছেন-_তিনি আসিয়াছেন।” 
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কল্যাণীর হস্ত হইতে লেখনী স্থলিত হইতে না হইতে সজোরে 
গ্রকোষ্ঠ-ঘার উন্মুক্ত হইয়। গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পথশ্রাস্ত, ধু'ল ধূসরিত 
ঘন্ধাক্ত-কলেবর, উন্মাদ-প্রায় ছুর্মশামী সেই প্রকোষ্ঠে ব্যন্ততাসহ প্রবেশ 
করিলেন । প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে তিনি স্থির হইরা দাড়াইলেন । তাহাকে 
দর্শন মাত্র শস্তুবিংহ ও বীরবল মহা দ্ধ হইয়! উঠিলেন। কল্যাণী 
সংজ্ঞাহীন পাষাণন্তুপের ন্তায় নিশ্চল -আর আর সকলেই, এমন কি 
কিল্লাদারণী পর্যযত্ত, ভীত হইয়া উঠিলেন। 

ছুর্মস্বামী স্থির-_নিশ্রন্দ _নিশ্চল | তিনি নীরবে সমান ভাবে যেন 
্রস্তর-বিনির্শিত গরতিমূ্তির ন্যায় সেইস্থলে দণ্ডীয়মন। গৃহস্থ সকলেই 
স্তভিত--সকলেই নির্বাক । প্রথমে কিল্লাদাঁরণী কথা কহিলেন । তিনি 
ছুর্গম্নামীকে এরূপ অকারণ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। 

শস্তুসিংহ বলিলেন,_“দেবি ! এ প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসা করাই 
সঙ্গত। আমি ছুর্শস্বামীকে অন্গরোধ করিতেছি, তিনি আমার সে 
বাহিরে আয়! রাজপুতোচিত যুদ্ধ ছারা আমার প্রশ্নের উত্তর দান 
করুন।” 

বীরবল বলিলেন,_“সে কথ! হইবে না । আমার অনেক দিনের 
রাগ আছে। ঘন্থযুদ্ধে অগ্রে আমি সন্ত হইতে চাঁহি। শিবরাম অবাক 
হইয়া ধাড়াইয়! কেন? ভূত না প্রেত, কি দেখিতেছ ? যাও শীঘ্র আনার 
অসি আনিয়। দেও |” 

শস্ভুসিংহ বলিলেন,_“আমাঁর পরিবারগণের মধ্যে যে বাক্তি এরূপ 
ধৃষ্টতা সহকাঁরে অকারণ ত্যক্ত করিতে আসিয়াছে, তাহার সহিত উপযুক্ত 
ব্যবহার আঁমি অবশ্যই স্বয়ং করিব 1» 





ছুর্গন্গামী উভয়েরই প্রতি উগ্র দৃষ্টিপাত করিয়! হস্তান্দে'লন দ্বারা 
নিরন্ত হইবার ইঙ্গিত করিতে করিতে কহিলেন,_-“সে জন্য চিন্তা কি? 
আমার জীবন যেরূপ ভারভূত যদি আপনাদেরও ভাহাই হয়, তাহ! 
হুইলে অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে আপনাদের একজনের বিরুদ্ধে অথবা 
এককালে উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি সীরুত হইলাম । আপা- 
ততঃ আপনাদের ন্যায় বৃথা “লাকের সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতে 
আমার সময় নাই |” 

শ্দীয় অসি অর্ধ নিক্ষোধষিত করিয়া শম্ভুসিংহ কহিলেন,__“ক বৃথা 
লোক ?” সঙ্গে সঙ্গে বীরবল ও শিবরাম স্ব স্ব অসিতে হস্ত সংলগ্ন 
করিলেন ৷ তখন কিল্লাদার পুভ্রের জীবনের আশঙ্কায় উভয়ের মধ্যাগত 
হইয়া কহিলেন,“শল্তু, আমি আদেশ করিতেছি এবং কীরবল আমি 
অনুনয় করিতেছি এরূপে শাস্তি-ভঙ্গ করিয়া আমার ভবন কলঙ্কিত 
এবং রাঁজ-নিয়মের অন্যথা করিও না 1” 

শল্তু বলিলেন,_ “এও কি কথা ? এরূপ অপমান সহ্য করে কাহার 
সাঁধা? এখনই যুদ্ধ হয় হউক, নচেৎ উহাকে ছুরিকা-বিদ্ধ করিয়া বিনাশ 
করিব 1”? 

বীরবল বলিল,-«না_কখনই না। আমি একবার ও ব্যক্তির 
সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছি । অবস্থাই উহার সহিত ন্তায় যুদ্ধ করিতে 
হইবে 1” 

নিতান্ত পুরুষ স্বরে ছুর্ণন্ামী বলিলেন._সে জন্ঠ আপনাদের 
কোন চিন্তা করিতে হইবে না । বিপদকে আমিই ইচ্ছাপূর্বাক অন্বেষণ 
করিতেছি । অবিলম্বেই আপনাদের যুদ্ধ সাধ মিটাইব |” তাহার পর 
অপেক্ষাকৃত কোমল নগরে কল্যাণীর লিখিত পত্র খানি দেখাইয়। বলি- 
লেন, «দেবি! ইহা কি আপনার হস্তাক্ষর ?" 

যেন অজ্ঞাতপারে, অনিচ্ছায়, অক্ফুটভাবে কল্যাণীর অধরোষ্ঠ ভেদ 
করিয়া! উত্তর বাহিরিল,_“ষ্ঠা 1” 
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ভাহাঁর পর সতাবদ্ধন কালীন কল্যাণীর বক্ষস্থ সেই চিঞ্কের গতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! কহিলেন,--“্সার দেবি! উহ্হাও কি আপনারই 
হত্ত-কৃত ?” 

কল্যান নীরব | তাঁহার চিত্তের তৎকালে যেরূপ বিচলিত, জ্ঞান- 
হীন অবস্থা ভাহাতে হয়ত এ প্রশ্ট্ের মর্দই তিনি প্প্রণিধান করিতে 
শারিলেন না। 

কিল্লাদার বলিলেন,_“আঁপনি কি এই সকল চিহ্ন দ্বারা আপনার 
অধিকার প্রমাণ করাইতে চাহেন ?” 

দুর্গন্বামী বলিলেন,--“কিল্লাদার রঘুনাঁথ রায়, এবং অপর ষে ষে 
বাক্তি আমাঁর কথায় কর্ণপাত করিতেছেন? ভাহাদের সকলের সমীপে 
আযার প্রার্থনা ষে, তাহারা যেন আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ 
গ্রহণ না করেন । যদি এই কুমীরী স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তিনী হইয়া এই 
সত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বাঁসন1 করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার 
চক্ষে উনি এঁ পুর-প্রাঙ্গনস্থ বায়ু-বিতাড়িত অসংখ্য শু বৃক্ষ পত্রা পেক্ষাও 
মূলাবিহীন সামগ্রী । কিন্তু আমি প্রকৃত বিবরণ যুবতীর নিজ মুখ হইতে 
শ্রবণ করিব এবং তাহা! না শুনিয়া কোন ক্রমেই এ স্থান ত্যাগ করিৰ 
ন1। আপনারা বু লোক মিলিত হইয়া আমার গ্রাণ সংহর করিতে 
পারেন, কিন্তু আমিও মৃত্যুতয় শৃন্ত--অজ্্রধারী পুরুষ | জানিবেন 
যথেষ্ট প্রতিশোধ না লইর। আমি কখনই মরিব না, ইহ। স্থির । আমি 
সুন্দরীর অভিপ্রায় অন্ঠান্ত সকলের অসাক্ষাতে তাহার নিজ মুখ হইতে 
গুনিব এই আমার সংকল্প ।” এই বলিম্ দুর্ন্বামী স্বীয় অসি উন্মুক্ত 
ক্ুরিয়। দক্ষিণ হুন্তে ধারণ করিক্জলন এবং বাম হস্তে এক তীসক্ষাণ্ত ছোর। 
নইয়া বলিভে লাগিলেন,-“অভঃপর আপনাদের অভিপ্রায় কি? 
হয় এই প্রকোষ্ঠ রক্ত-রাগে রঞ্ডিত হুইয়! যাউক, না! হয় আমার নিকটে 
সত্যবদ্ধা এই কুমারীকে আমার প্রযোজনীয় প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিতে 
দিউন ।” 
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“ছুরগন্মামীর এই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ অহস্কত বাকো সকলেই স্তত্ভি্ 
হইলেন এবং কিয়ৎ্কাল সেই গৃহে দারুণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে 
লাগিল। তাহার পর কিজ্লাদারণী বলিয়া উঠিলেন,_-“কখন না। 
কখনই এই ব্যক্তি আমার এই বাপ্দত্তা কন্যার সহিত নির্জনে আলাপ 
করিতে পাইবেন! তোমাঁদের যাহার ইচ্ছা! হয় চলিয়া যাও-_-আফি 
স্থান কখনই ত্যাগ করিব না। আমি উহার অগ্্ের ভয়ে কখনই 
ফাতর নহি ।” 

ছুর্গপামী বলিলেন,--“ষদি কিল্লাদারণী এস্কলে থাকিতে চাছেন 
ভাহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই। কিন্ত আর সকলকেই চলিরা 
যাইতে হইবে 1” 

শল্ডুপিংহ গৃহ-নিক্তান্ত হইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, _ "ছু্স্বামী, 
জানিও এজন্য তোঁমার ফলভোগ করিতে হইবে ।” 

ধীরবল বলিয়। গেলেন,__“আমিই কি ছাঁড়িব মনে করিয়াছ?” 

ছুর্ণনামী বলিলেন”_“তোমাদের নাহার যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিও, 
কেবল অদ্য আমাকে মার্জনা কর। তাহার পর ইহ জগতে আমার 
আর কোনই প্রিয়কার্ধ্য থাকিবে না। ডখন ভোমরা আমাকে 
যাহা বলিবে তাহাই ক'ত্িব 1” 

কিল্লাদাঁর বলিলেন,_-“ছুর্সন্গামী, আপনি যে আমার বাটাতে 
এরূপ অত্যাঁচার করিবেন তাহা আমি কখনও মনে করি নাই এবং 
আপনার সহিত আমি সেরূপ ব্যবহারও করি নাই। যদি আপনি 
আসি কোষবদ্ধ করিয়া আমার সহিত প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করেন, তাহা 
হইলে আঁমি আপনাকে যুক্তি দ্বারা আপনার এরূপ বাবহায়ের 
অবৈধতা বুধাইয়। দিব এবং-” 

ঙ্গ্থামী বাধা দিয়া বলিলেন,“কল্য_কল্য আপনার যুক্তি 
শর করিব। আমার অদ্যকার কার্ধা পবিত্র এবং অপ্রতিবিধে |” 
এই বলিব! ছুর্ন্বামী কিল্লাদারকে অঙ্গুলি দক্েত ছারা গৃহ-ত্যাগ 





করিলেন। 

ঘদনভ্তর ছুর্গন্বামী অসি কোষবদ্ধ করিলেন, ছোরা থাস্থানে 
রক্ষিত করিলেন এবং দ্বার সন্সিধানে গমন করিয়া তাহা অর্গলবন্ধ 
করিয়া কিরিয়া আমিলেন। বদনের ঘর্শবারি বিষুক্ত করিয়া এবং 
ললাটাগত ন্্দীর্ঘ কেশরাশি পশ্চাতে সরাইয়া দ্ূর্গস্বামী কল্যাণী 
সম্মুখে আসিয়া! দীড়াইলেন এবং অভি কোমল স্বরে বলিলেন,_ 
"দেবি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি সেই ছুর্সন্বামী 
বিজয়সিংহ।” ন্ুন্দরী নীরব। হুর্ণশ্বামী অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে 
আবার বলিতে লাগিলেন,-“যে বাক্তি তোমার প্রেমের অনুরোধে 
চিরশক্রতা__অবস্ঠ পালনীয় প্রতিহিংসার সংকল্প হৃদয় হইতে বিসর্জন 
দিয়াছে আমি সেই বিজয়দিংহ । যে ব্যক্তি তোমার জন্য তাহ'র 
পিতৃহস্তা, তাহার বংশের অবনতির কারণ পরম শক্রকেও প্রেমালিঙগন 
দান করিয়াছে, স্থন্দারি, আমি সেই বিজয়সিংহ ।” 

যোধন্ুন্দরী বাধ! দিয়া বলিলেন,_-“তোমাঁর আত্মপরিচয় বিষয়ক 
আলাপে আমার কপ্তার এক্ষণে কৌনই আবশ্ক নাই। তোমার 
বিষাক্ত বাক্য শুনিয়াই আঁমার কন্তা স্প্টই বুঝিতে পারিতেছেন য়ে 
তুমি তাহার পিতার ভয়ানক শক্ত ।” 

ছুর্গশ্বামী বলিলেন,_“প্রার্থন! করিতেছি, আপনি ধৈর্ধ্যাবলস্বন 
করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর কল্যান দেবীর বদন হইতে বিনির্গত 
হওয়া আবশ্তঠক। আবার বলিতেছি, কুমারি, যাহার নিকট তুমি 
পবিত্র সভা-বন্ধনে বদ্ধ আছ এবং যে সত্য-বন্ধন তুমি এক্ষণে বিচ্ছির 
করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি সেই বিজয়সিংহ।” - 

কল্যানীর শোশিতশৃন্য ওফ ওঠাধর ভেদ করিয়া অন্ষ,ট শব্ধ হইল,__ 
“মাতৃদেবীর জন্ত।” 

কিলাদারদী বলিলেন,_-“কল!ানী ঠিক কথা বলিণাছে। এরূপ 
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বিষয় পিতামাতার পরামর্শে ই সম্পন্ন হওয়া আবশ্ঠক। আম কল্যা- 
বীর গর্ভধারিণী । আমিই অন্যায় বোধে এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি।” 

ছুর্সস্বামী বলিলেন,_“কল্যাণী দেবি, তবে কি এই কথাই ঠিক ? 
পরাহ্থরোধে তুমি কি তোমার হৃদয়ের ইচ্ছা, তোমার প্রতিজ্ঞা, 
তোমার সত্যবন্ধন, উভয় পক্ষের এত প্রেম সকলই ভুলিতে উদ্যত 
হইয়াছ ?” 

কল্যাণী নীরব । আবার ইনানী বলিভে লাগিলেন,- “শুন 
ভবে, তোমার জন্ত আমি কত তাগ শ্ীকার করিয়াছি। আমার 
্ুপ্রতিটিত বংশ-গৌরব, আমার অকৃত্রিম স্ু্ধদূগণের বিশেষ অন্- 
রোঁধ, কিছুই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। 
তানের যুক্তি বাজ্ান্ত সংস্কারের শাসন কিছুই আমার দৃঢ়তা শিথিল 
করিতে পাঁরে নাই। প্ররুতই মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাকে সাবধান 
করিতে আবিভূতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি কর্ণপাতও করি 
নাই। স্বীয় সতা ভঙ্গ করিয়া এরূপ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছির 
করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে ?” 

কিজ্তাদারণী বলিলেন, _“হুর্গশ্বামী বিজয়সিংহ, তুমি জামার 
কন্তাকে বাহ! যাঁহ! জিজ্ঞাসা কর! সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিগে 
সমস্তই জিজ্ঞাসা করিলে । তুমি দেখিতেছ--আমার কন্ঠ তোমার 
প্রশ্শের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অশক্ত । অতএব আমাকেই তোমার 
প্রশ্নের যথাবিহিত সদুত্তর দিতে হইতেছে। তুমি জানিতে ইচ্ছ! 
কর, কল্যাণী স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতেছেন কি ন1। 
তোমারই হন্তে কল্যানীর স্বহস্ত লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্কথ! হুচক পত্র 
রহিয়াছে। তুমি যদি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর, 
ভাহা হইলে এই পত্র দেখ। কল্যাণী সর্ব সমক্ষে বুঝিয়া ও পাঠ 
করিয়! এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহ রাওল বীরবলের উদ্দেস্ত 
লিখিত ।” 


হ১ কমল-কুমারী | 





ছুরণগামী পত্ধিকা পাঠ করিয়া দেখিলেন কল্যাণী বীরবলের সহিত 
বিবাহের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একবার সনেহ হইল 
হয়ত স্বাক্ষর কল্যানীর না হইবে; কিন্তু কল্যাণ্ঠীর সম্মুখস্থ লেখা 
সামণ্রী দৃষ্টে এবং কিল্লাদারণীর তৎসন্স্বীয় সমর্থনোক্তি শ্রবণ করিয়া 
দ্বাহার প্রতীতি হইল শ্বাক্ষর প্রকৃতই কল্যাণীর কৃত। তিনি তখন 
সজীব গ্রন্তর খণ্ডবৎ হইয়া! পড়িলেন। উগ্রন্রে বলিলেন,_-«দেবি, 
বস্ততই ইহা অকাট্য প্রমাণ । অতঃপর তিরস্কার বা ভৎ্পন] সচক 
কোন বাক্যব্যয় কর সর্ধথা নিস্রায়োজন ও অনাবস্তুক |” তাহার 
পর কল্যানীর স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞা পত্র ও সেই ভগ্রার্ধ স্বর্ণমুদ্রা 
কল্যাণীর সমীপদেশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,_“লও কুমারি, 
তোমার প্রথম প্রেম-বন্ধনের চিহ্ন সমন্ত গ্রহণ কর। ভরসা করি ভূমি 
আপাততঃ যে প্রেম-বদ্ধনে লিপ্ত হইলে তৎ্নম্বন্ধে প্রথম বারের ন্যায় 
বিশ্বাসঘাতক ড1 করিবে না । এক্ষণে একটু কষ্ট ্থীকার করিয়া আমার 
এই অপাত্রস্তত্ত বিশ্বীসের__আমার এই ঘোর মূর্থতার পরিচায়ক প্রেম" 
চিহ্নগুলি প্রত্যর্পণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ 1৮ 

কল্যানী যেরূপ ভাঁবে দুর্ণন্বা্মীর দিকে চাহিলেন, তাহাতে সে 
দৃষ্টিতে সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি তাহার হস্ত যেন 
হার অজ্ঞাতসারে বার বার গলদেশের দিকের উখিত হইতে 
লাগিল) এবং তাহার কণ্ঠে যে প্রেম-নিদর্শন বিলম্বিত ছিল তাহাই 
উম্ুপ্ত করিভে চেষ্টিত হইতে লাগিল । কিন্তু কল্যাণীকে উদ্দেশ্তানু- 
যায়ী কার্য সাধনে অশক্ত বুধিয়া কিরাদারণী কন্ঠার কে যে ভগ্ন 
্বর্ণুক্তর ছিল তাহ! ছি'ড়িয়া লইলেন এবং নিতাস্ত গর্বিত ভাঁবে সেই 
প্রেমের নিদর্শন ছুর্ণন্ামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই প্রেম- 
বন্ধনের নিদর্শন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়। দুর্গস্বামী কথঞ্চিৎ প্ররৃতিস্থ 
. ইইলেন। | 
তখন ভিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,_-“এখন পর্ধ্যস্ত _ 
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ওই বিপরীত কার্ধ্য সাধনের সময় পর্য্স্ত এই চিহ্ন কল্যাণী হুদয়ের 
উপর ধারণ করিয়াছিলেন কিন্ত সে অন্থযোগে কি কাজ!” ভি 
অঞ্সমাকুল নয়নমার্জন করিয়া এক বাতাঁ়ন সন্ধানে গমন 
করিলেন। এ&ঁ বাতায়ন-নিক্ে এক গভীর কৃপ ছিল । ছূর্গস্বার্মী সেই 
এ প্রেম-চিহ্ন কৃপ-বারিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,-“্যাউক-_যাউক 
এই নিদর্শন চিরকাল লোৌক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করুক ।” 
তাহার পর তিনি কিল্লাদারণীকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন,_“আঁর এক 
মৃহর্তও আপনাদের ত্যক্ত করিতে চাহিনা। প্রার্থনা করি আপনি 
আপনার কন্াঁর শাস্তি ও সন্মান বিনাশকারী এতাদৃশ কুৎসিত চক্রান্ত 
ও জন্য ব্যবহার আর কখন করিবেন না11” কল্যাণীর দিকে বক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, __“কিল্লাদীর-তনয়া, আপনাকে আর আমার 
কিছুই বলিবাঁর নাই । ভগবৎ-সম্মীপে প্রার্থনা করি, যেন আপনার 
এই ইচ্ছাকৃত ভয়ানক প্রতারণা হেতু লৌকে আপনাকে স্থাষ্টির অন্যতম 
বিদ্ময়কর সামগ্রী বলিয়া মনে না করে।” বাক্য-সমাপ্তি মাত্র তিনি 
সে প্রকোষ্ হইতে প্রস্থান করিলেন | 

ছুর্সন্বামীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ সম্ভাবনা দূর করিবার নিমিত্ত 
রখুনাথ রায় শল্তুসিংহ ও বীরবলকে হূর্গেররঅপর একদিকে থাঁকিতে 
আজ! দিয়াছিলেন | এক্ষণে ছুর্গস্বামী বাহিরে আসিবামাত্র লোঁক- 
নাথ তাহার সমীপস্থ হইয়ী বলিল,_“শস্ভুসিংহ জানিতে চাহেন, 
আপনার সহিত তিন চারি দ্রিনের মধ্যে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে। 
তাহার বিশেষ আবশ্ঠক আছে 1” 

দুর্স্বামী ধীরভাবে উত্তর দিলেন,_-“তাহাঁকে বলিও আমার সহিত 
শার্দুলাবাসে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে 1 

ভিনি বাহিরে আঁসিবার উপক্রম করিলে শিবরাম সাহার সষীপস্থ 
হইয়া জানাইল যে, অচিরে দুর্ণন্বামীর সহিত ঘন্দযুদ্ধ করিতে বীরবল 
অভিপ্রান় করিয়াছেন। 


২১৯ কমল-কুমারী" - 





ছুরগন্বামী বলিলেন, “তোমার প্রনুকে বলিও, তাহার যখন ইচ্ছা 
আমি তখনই তীহার সমর-সাঁধ মিটাইতে প্রস্বত আছি ।” 

শিবরাম বলিল,_-"কি আমার প্রভু? ইহজগতে আমার কেহই 
প্রভু নাই এবং আমাকে এমন কথা বলিয়। পাঁর পাইয়া যায়। এমন 
কোন লোকও নাই ।” 

“ভবে নরকে যাঁও, সেখানে ভোমার প্রভুকে দেখিতে পাইবে," 
ওই বলিয়! দুর্গন্মামী এমন সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন ষে, 
সে গড়াইতে গড়াইতে বছদুর গিয়া! অচৈতন্য হইয়! পড়িয়া গেল । 
তখনই দুর্গনামী বলিলেন,_“এরূপ কাগুজ্ঞানহীন অযোগ্য বাক্তির 
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয় কাঁজ ভাল করি নাই।” 

_ ভাহার পর ছুর্ণন্মামী অস্বারোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে 
লাগিলেন । দুর্গের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি খন্বার অশ্ব 
ফিরাইজেন এবং নির্নিমেষ নয়নে একবার কমলাছুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত 
“ক্করিনেন। তাহার পর অশ্ব আবার ফিরাইয়। তাহাকে কষাঘাত 
করিলেন এবং আন্তরিক বেগে প্রস্থান করিলেন | 
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এই লোমহর্ষণ ব্যাপাঁরের পর বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা কল্যানীকে 
ভাছার নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া ফাওয়! হইল। সমস্ত দিন কলাানী 
নিতান্ত উদাস ভাবে অতিবাহিত করিলেন । কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে 
ভাহার সে ভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিল। তিনি কোন কোন- 
কার্ধ্যে ও ব্যবহারে নিতান্ত প্রফুক্পচিত্তত। দেখাইতে লাগিলেন। কিন্ত 
সেই প্রফুন্নতার -মধ্যে মধ্যে নিতান্ত বিষণ্রতা এবং নীরবতা! উপস্থিত 
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হইতে লাগিল । অন্তে যাহাই মনে করুক, বুদ্ধিমতী কিললাদারকী 
এরূপ পরিবর্তন নিতাস্ত অশুত লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ! 
তিনি কবিরাজ আনয়ন করিয়া কল্যাণীর জন্য বধ ব্যবস্থা করিতে 
বলিলেন। কিন্ত বৈদ্যরাঁজ বিশেষ কোন অনুস্থতা বুঝিতে পারিলেন 
নী, স্থতরাঁৎ বিশেষ কোন ব্যবস্থাও হইল নী। এইরূপে দিন কাটিতে 
লাগিল। সে দিন প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তৎসন্বন্ধে কল্যাণী 
কোন কথাই বলিলেন না, এমন কি সে ঘটন। তাহার মনে ছিল 
কিনা সন্দেহ। কারণ প্রায়ই তিনি স্বীয় গলদেশে হস্তার্পণ করিয়। 
সেই প্রেম-নিদর্শন অন্বেষণ করিতেন কিন্তু তাহ! না পাইয়া হতাশ 
ভাবে বলিতেন,--“আমার জীবনগ্রস্থি বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে ।” 

কন্তার বিবাহ আর অধিককাল অসম্পন্ন রাখা কিল্লাদারপ্ধী অপ- 
রামর্শ বলিয়া মনে করিলেন । তিনি বুঝিলেন, কন্ঠার এরূপ অনিচ্ছা! 
যদি বীরবল জানিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এ বিবাছে 
অন্বীকৃত হইবেন এবং সেরূপ হইলে শক্রপক্ষ, বিশেষতঃ রামরাজা ও 
তদধীনস্থ ব্যক্তিগণ, বড়ই উপহাস করিবে। রখুনাথ রায়, শস্তুসিংহ, 
বীরবল সকলেই যত শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহার নিমিত্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কলাণীর শরীরের ও মনের অবস্থা! 
বীরবলের নিকট নিতাস্ত কৌশল সহকারে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছিল 
এবং সেরূপ না! হইলে সম্ভবতঃ এ পরিণয় কার্ধ; কখনই সংঘটিত হইত 
না। বিবাহের দিনস্থির হইয়া! গেল এবং ক্রমশঃ সেদিন আসিয়া 
উপস্থিত হইল । 


বিবাহের দিন কল্যাণীর সজীবত] ও প্রফুল্লতা দেখিয়া! অনেকেই 
অবাক হইতে লাগিল । কল্যান বালিকার ন্তায় সরলতাসহকারে 


তাহার নিমিত্ত যে নানা প্রকার মহামুল্য বসন ভূষণ পমানীত হইয়া- 
ছিল তৎ্সমস্ত দেখিতে লাগিলেন | 
নানাস্থানীয় জ্ঞাতি কুটুম্বে ছুর্গ পরিপূর্ণ । লোকের হলহুলার 
২ 





উতুন্দিক ধ্বনিত খান্যতারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। আকঙ্গমক ও সমৃদ্ধির 
সীমা নাই। এই জনতা ও কোলাছনের মধ্যে মুরারি নূতন পরিচ্ছা 
পরিধান করিয়া মছানন্সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কটিবদ্ধে 
খকখানি গুকাঁও অসি বিলক্ষিত দেখিয়া একবার কিল্পাদায বলিলেন, 
"একি মুরারি, তোমার নিজের তরবারি কোথায় ৭ এ কাহার তরবারি 
পরিয়া্ঘ ? যাহাকে যেমন মানায় তাহার তেমন পরিচ্ছদ করা 
আবস্তক। তুমি যে তরবারি খাঁধিয়াছ উহা সংগ্রামসিংহের শো 
পাইত।” 
মুরারি বলিল,__"কি করিব বাবা, আমার ভাল ছোট তরবারি 
খানি হারাইয়। গিয়াছে! কাজেই আমি দাদার তয়বাঁরি বাধিয়াছি।* 
কিল্লাদার বলিলেন,_“যাহা হউক, তোমার দিদির শরীর খায়াপ। 
তুমি আজি তোমার দিদির কাছছাড়া হইও না?” 
যুরারি কল্যাবীকে বড়ই ভাল বাদিত। সে বিনা ৰাক্যব্যন়্ে 
দিদির সমীপাগত হইল এবং তাহার সহিত নানা প্রকায় ক্রীড়া-কৌতুক 
করিতে লাগিল। বিবাহের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে দৈবাৎ একবার 
. কল্যানীর হস্ত বালকের দেহে লাগিয়াছিল। মুরারি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
বলিত যে, মানুষের হাত সেরূপ ঘর্খাস্ত ও শীতল হইতে সে আর কখন 
'দেখে নাই। 
যথাসময়ে যথারীতি বিবাহ ক্রিয়া সম্পর হইয়া গেল। পার ও 
পাত্রী নির্দিষ্ট গৃহে মঙগলাচার সহ প্রবেশ করিলেন। দলে দলে দরিজ্ 
ভিক্ষুকগণ আঁশান্রূপ দান পাইল। চারি দিকে স্ুরিভোজের 
আয়োজন । যাহার ষেূপ সাধ্য সে সেইন্সপ নানা উপচায়ে আহার 
রিল। নাঁলাপ্রকার বাদা-ধ্বনি, হাস্ত ও আনদ্দের উচ্চরঘ, সমবেত 
নিষন্িত লোকের কোলাহল, নর্ভকীর নর্ভন, গায়কের দীভ ইত্যাদি 
নানাবিধ আনন্দ কলরবে ও উৎসব ব্যাপারে আজি কমলাদুর্গ 
পরিপুরিত। কিজ্াদারণী সাহষ্কারে হাসিতে হাসিতে লোকের স্িত্ব 
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আলাপ করিতেছেন এবং চারিদিকে ব্যন্ততাসহ ছুটাছুটি করিয় 
বেড়াইভেছেন।. সহসা এই সমস্ত কোলাহল পরাত্ৃত করিয়া এক 
বিকট হৃদয়ভেদী আর্তনাদ সমুখিত হইল । সকলেই স্তভিত হই! 
উঠিল! পুনরার সেই আর্তনাদ! তখন শল়্ুসিংহ বাক্যব্াক় না 
করিয়া! সন্পিহিত আলোকাধার হইতে এক দীপ হস্তে পাত্র পাত্রীর 
গহাভিমুখে ধাবিত. হইজেন 1 কিলাদাঁর, কিল্লাদ্দারণী ও আরও দুই 
এক ব্যক্তি তাঁহার অন্থসরণ করিল । অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দারুণ বিল্ময়- 
সমাকুল-চিত্তে সেই স্থানেই দীড়াইয়া রহিল । 

প্রকোষ্টের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া শুনি ংহ দ্বারে আঘাত করির। 
দ্বার খুলিতে বলিলেন । কিন্ত মানবের বন্তরণা-ধ্বনি ব্যতীত অন্ত কোন 
উত্তর পাইলেন না। তখন আর কালব্যাঙ্জ অনাবশতক মনে করিয়া 
তিনি বাহির হইতে কৌশল করিয়। অর্গল খুলিয়া! ফেলিলেন, কিন্তু ঘার 
ঠেলিক়া বুঝলেন যে তাহা ভূপতিত কোন পদার্থে বাধা পাঁইতেছে। 
যখন চেষ্টা! করিয়া! ছিনি দ্বার খুলিতে পারিলেন তখন দেখিলেন-_- 
ভয়ানক ঘৃষ্ত ! দেখিলেন বরের ম্বৃতপ্রায় দেহ দার সমীপে পতিত এবৎ 
চনুর্দিকে রক্ত শোত প্রবাহিত ! উপস্থিত সকলেই তীতভাবে চীৎকার 
করিয়া উঠিল এবং সেই শবে আকৃ্ হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি সেই 
প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার নিষিপ্ত ব্যন্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল । 
শন্জু অন্ুচ্চ স্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন,--“দেখিতেছ কি? ' 
কন্যাণী ইহাকে খুন করিয়াছে । এখন শীত্র তাহার সন্ধান কর.।” 
ভাঙার পর তিনি তরবারি থুলিয়! ঘারদেশে দীড়াইয়া বলিলেন, 
প্আবস্কক যত লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে 
গ্িব না।” যে কয়েক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারা 
লষত্ে বীরবঙের দেহ উঠাইয় প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া আসিলেন। তথায় 
ভাহার বখ্াবিছিত চিকিৎস] ও শুশ্রাধার আয়োঙ্গন হইতে লাগিল । 

এদিকে কিলাঁদারণী ও আত্মীর়গণ বহু অন্ুসন্ধানেও কল্যাণীকে 
দেখিতে পাইলেন না। সে ঘরের অন্য ধার ছিল না! সকলেই 





হণ 


আশঙ্কা করিতে লাগিলেন হয়ত কল্যাণী বাতায়ন দিয়া বাহিরে পড়িয়া 
গিয়াছে । সহসা তত্রত্য- যবনিকার অন্তরালে শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ 
এক ব্যক্তির নয়ন গোচর হইল | সকলে তথায় সমাগত হইয়া দেখিতে 
পাইলেন যে, সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর কল্যাণী কুগুলিত ভাবে 
উপবিষ্ট | ভীহার পরিচ্ছদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-লিপ্ত ; চক্ষু উজ্জ্বল, 
রক্তবর্ণ এবং উন্মীদের ন্যায় অস্থির | তিনি যখন বুঝলেন যে, লোকে 
সভাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি বিকট মুখভঙ্গী করিতে 
লাগিলেন এবৎ সগর্কে স্দীয় রুধির-রাগ-রঞ্জিত হস্ত প্রদর্শন করিয়া 
সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন । 

. বু আয়াসে আত্মীরজনের] তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন । 
তাহার পর বিহিত সাবধানতা সহকারে সকলে তাঁহাকে প্রকোণষ্ঠাস্তরে 
লইয়। যাইবার উদ্যোগ করিলেন। দ্বার সমীপস্থ হইয়া তিনি একবার 
নিষ্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অহস্কৃত ভাবে বলিলেন,_-"তবে, রাজা কনের 
সাধ মিটিয়াছে?” তাহাকে অন্য গৃহে লইয়া গিয়া যথাসম্ভব যত্ব ও 


১ চিকিৎসার আয়োজন কর হইল। কিল্লাদার ও তাহার পড়ীর 


ধৎ্পরোনান্তি মনক্তাপ, সমবেত ব্যক্তিবৃন্পের তয়-চকিত ও ব্যান্ঠল ভাব, 
বর-পক্মীয়গণের কখন কাতর কখন বা দ্রুদ্ধভাব ইত্যাদি নানাপ্রকার 
বর্ণনাতীত ভাবে লোক সমূহের হৃদয় পরিপূর্ণ । 

কে কাহার কথ শুনে অথবা কে কাহাকে কি বলে, তাহার স্থিরতা 
নাই। অবশেষে চিকিৎসকের কথাই বলবান হইল । তিনি বলি- 
লেন,_প্বীরবলের আঘাত কোন ক্রমেই সাংঘাতিক নহে। কিন্ত 
সাঁহাকে স্থিরতাঁবে না থাকিতে দিলে, অথব।| সহসা স্থানাস্তরিত করিলে 
নিশ্চয়ই বিপদ হটিবাঁর সম্ভাবনা! । ইতিপূর্বে বীরবলের বন্ধুগণ তাহাকে 
আর এ হুর্গে রাখা হইবে না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে যত 
না করিয়! কয়েকজন বীরবলের নিকট থাকিয়া অবশিষ্টেরা সেই রাজ 
প্রস্থান করা স্থির করিলেন । 


সা 


র্‌ 


সগ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । ৮ 





কবিরাজগণ কল্যণীর অবস্থা নিতাস্ত মন্দ বলিয়া! ব্যক্ত করিলেন। 
শেষ রাত্রে কল্যাণী ঘোরতর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পরদিন 
রাত্রে তাহার রোগের চূড়ান্ত অবস্থা ঘটিবে বলিয়া! চিকিৎসকের অন্ু- 
মান করিলেন। তাহাদের অন্থুমান ষথার্থ হইল। পরদিন রাজ 
কল্যাণীর পুনরায় চৈতন্ত হইল এবং তীহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলির! 
মনে হইল । কিন্তু সহসা সেই কলগ্ন প্রেম-নিদর্শন অনুসন্ধান করিবার 
নিমিত্ত তিনি যেমন তথায় হন্তার্পণ করিলেন, অমনি তাহার চিত্তে বেন 
আমূল পূর্বস্থৃতি জা গ্রত হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত সঙ্গে সঙ্গে মৃষ্ছ্যার 
পর মুচ্ছ্ হইতে হইতে অবশেষে সৃত্যু আসিয়! সকল যন্ত্রণার শেষ 
করিয়া দিল। তিনি এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের কোনই কারণ ব্যক্ত 
করিতে সক্ষম হইলেন ন1। ইহ সংসারে কল্যাণীর জীবলীল। অৰসান 
হইয়া গেল! 

একজন সম্রাস্ত রাঁজকর্মচারী এই সকল ব্যাপারের তত্বাহুন্ধান 
করিতে আসিলেন। উন্মভাবস্থাঁয় কিল্লাদারের কন্ঠ বিবাহ-রাত্রে 
অন্্ দ্বারা দ্বামীকে আঘাত করিয়াছে এবং পরে আপনিও মরিয়া 
গিয়াছে ৷ কর্মচারী এততিন্ন আর কোন সন্ধান জানিতে পাঁরিলেন 
না। মুরারির যে তরবারি বিবাহের দিন হারাইয়াছিল বলিয়। সে অন্ত 
তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই তরবারির দ্বারাই এই ভয়ানক কার্ধ্য 
সম্পাদিত হইয়াছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত তরবারি সেই প্রকোন্ঠ 
মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছিল। 
. বীরবলের বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য হইয়! 

উঠিলে এতৎসম্বস্বীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে । তিনি 
আরোগ্য হইলেন, কিন্তু এ প্রশ্ন উাপিত হইলেই নিনি শারীরিক ছূর্বল- 
তার কারণ দেখাইয়! বিহিত উত্তর প্রদানে বিরত থাকিতেন । তিনি 
হ্ন্নররূপ রোগমুক্ত হইলে গৃহাগত হইয়| যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার 
বিপংকালে আঁশাতিরিক্ত উপকার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে একত্রিত 


২২২ কমল-কুমারী।- 





করিয়া বলিলেন,_“আপনাদের নিকটে আমি অনীম কৃতজ্ঞতায় বন্ধ1 
কিন্ত সে কথা শ্মরণ করিয়াও আমি আপনাদের কৌতৃহল চরিতার্থ করিত্তে 
অক্ষম। যদি কোন আক্ীয়া ভ্রীলোক আমাকে একথ! জিজ্ঞাস 
করেন, ভাহা হইলে তাহাকে আর কি বলিব, বুঝিব আমার সহিভ 
আত্মীয়তা রক্ষা করা তাহার বাঞ্ী নহে। যদি কোন পুরুষ বন্ধু 
এ কথা দ্রিজ্ঞানা করেন, তাহা হইলে বুঝিব আমার সহিত বিবাদ 
করা তাহার অভিপ্রায় । আমিও তীহার সহিত তদন্গুরূপ ব্যবহার 
করিব।” এরপ স্থির দংকল্পমূলক কথাঘ পর আর কে এ প্রসঙ্গ 
'্ঠাহার সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহসী হইবে? বন্ধুবান্ধব লক্ষ্য করি- 
ফ্লাছিলেন যে, এই ঘটনার পর হইতে বীরবলের জীবন অপেক্ষাকৃত 
বিষ ও বিজ্ঞ ভাঁব ধারণ করিয়াছিল । তিনি এই ব্যাপারের পর হইতে 
সামান্য ভাবে জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করিয়। দিয়! শিবরামকে 
স্বীয় সংসর্ণ হইতে অপশ্ত করিয়া দ্িলেন। কথিত আছে, বীরবল 
ইহ জীবনে আর কখনই এই ভগ্ানক বিবাহের প্রসঙ্গ কৌথাঁও উতাপন 
করেন নাই। 





অফ্টাবিৎশ পরিচ্ছেদ 


স্পিন 


পরদিন প্রাতে বিহিত সৎকারার্থ কল্যাণীর দেহ শশান স্থলে 
সমানীত হইল। যেদেহ একদা! রূপের আধার, সজীবতা হেতু প্রু- 
লঙাময়, এবং সকলের নয়নবিনোদক ও আঁনদানিকেতন ছিল অদ্য 
ভাহা শুক্ক, জীহীন, গ্রাণশৃন্ভ। আত্মীয়গণের বিবেচনার দোষে, 
জদয়হীন অত্যাচারের পরুঘ আঘাতে অদ্য তাহার এই শোচনীয় দশ! 


টউ পরিচ্ছেদ । ২৩ 





এই হৃদয়বিদারক শেষ কর্তবা সমাপনার্থ বার ও আর কয়েকজন 
ঝাক্ষণ মাত্র সঙ্গে ছিলেন। 

ধীরে ধীরে বিহিত কার্যা সমূহ সম্পন্ন হইলে রী কুস্থম-কোমল 
কায! চিতায় স্থাপিত হইল | ধীরে ধীরে তাহাতে সর্বধংহারক অগ্নি 
সমর্পিত হইল দেখিতে দেখিতে বিষম চিভ। ঘোরঘটা় প্রজ্জলিত হইল । 
সঙ্গে সঙ্গে কল্যানীর ভূতময় পবিত্র বপুঃ ভন্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল । 
সে ম্বর্শ-কান্তির গঠন জগতীতল হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত বিলীন হইল! 

ষখন এই অডিস্তনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল, তখন সেই শ্মশান- 
ক্ষেত্রের অনতিদূরে ব্ৃক্ষ-মূলে এক যুবা পুরুষ অজ্ঞানবৎ অবস্থাক্র 
দণ্ডায়মান ছিলেন। তাহার আয়ত লোচনযুগল স্থির-_শূন্দৃটি শৃন্তা ভিযুখে 
লক্ষিত। বদন দারুণ বিষাদ-কাঁলিমায় সমাচ্ছুন্ন। অন্যমনস্ক ছিলেন 
রলিয়া সৎকারে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ কেহই এই ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য 
করেন নাই। এক্ষণে শল্ভুসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। 
তিনি সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিয়তকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়। 
সেই ষুব পুরুষের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাদিলেন,_-"আঁমার সম্মু 
খ্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছুর্সশ্বামী বিজয়সিংহ 1” তাহার কথার কোনই 
উত্তর পাইলেন না । তখন ক্রোধ বিকম্পিত ক্ঠে আবার বলিলেন, 
“নিশ্চয়ই আমার সম্থুথস্থ ব্যক্তি আমার ভগ্মীহস্ত। বিজয়সিংহ।” 
. নিজীব ও ভগ স্বরে হর্গন্বামী বলিলেন,_-“আপনি যে ব্যক্তির নাম 
করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তিই বটে।” 

শড়্সিংহ বলিলেন, _“াঁপনার দারা যে দুঙ্কতি দংঘটিত হইয়াছে, 
তজ্জন্য যদি আপনার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর 
আপনাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, কিন্ত জানিবেন আমার 
নিকট কোন মতেই ক্ষমা! নাই। আপনাকে আমি ক্ষত্রিয়জনোচিত 
যুদ্ধে আহ্বান. করিতেছি। কল্য প্রাতে, শার্দলাবাসের পশ্চিম প্রদেশে 
বানুকাময় স্থানে যুদ্ধ হইবে_ভুলিবেন না।” 
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চঞ্চলচিত তুর্বস্বামী বলিলেন,_-"এ উন্মত্তচন্ত ব্যক্তিকে আর 
অধিক উত্তেজিত করিবেন না। যতক্ষণ সম্ভব আপনি স্থখে আপনার 
জীবন সম্ভোগ করুন এবং আমাকে উপায়াস্তর দ্বার] সৃত্যু-কবলিত 
হইতে দিউন ৭৮ 

শস্ভুপিংহ বলিলেন,_“কদাচ তাহা! হইবে না। আমার হস্তেই 
আপনর মরণ হইবে, না হয় আঁপনি আমাকে বিনাশ করিয়া! 
আমার বংশের সম্পূর্ণ পত্তন ঘটাইবেন, ইহাই আমার স্থির সং 
কল্প। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত নাহুন তাহা হইলে 
জানিবেন, যে কিছু উপায় অবলম্বন করিলে আঁপনি উত্তেজিত হইবেন 
আমি তৎ্সমণ্তই করিব ; আপনাকে বিধি মতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
করিতে ক্রট করিব না, এবং অবশেষে এমনই করিয়া তুলিব যে, 
ছুর্মস্বামীর নাঁম দেশ-মধ্যে মহা অপমানজনক ও স্ণাজনক হইয়া 
উঠিবে।” 

ছুর্গস্বামী বলিলেন,_“তাহা! কখনই হইতে পারিবে না। যদিও 
ষে বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি আমিই তাহার শেষ তথাপি 
পূর্বগত মহাত্সাগণের অহ্থরোধে আমি সেনামে কখনই কলঙ্ক নত- 
ঘুক্ত হইতে দিব না। আমি আপনার আহ্বানে স্বীকৃত হইলাম। যুদ্ধ 
একাকী হইবে, কি আর লোক থাকিবে ?” 

একাকী আমর! যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইব এবং এক ব্যক্তি মাত্র 
সে স্থান হইতে ফিরিয়া আদিব।” 

তুর্গস্বামী বলিলেন,_“উত্তম কথ।। কল্য প্রাতে যথাস্থানে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে 1” 

তিনি চলিয়া গেলেন। দিনমাঁন তিনি কোথায় কিরূপে অতিবা- 
হিত করিলেন তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে তিনি শার্দলা- 
'বাদে উপস্থিত হইলেন এবং বৃদ্ধ কানাইকে জাত করিলেন। যে 
€ষ রূপ কারণে এবং যে যেরূপ ভাবে কল্যানীর জীবনান্ত ঘটিষাছে 
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তাহ। কাঁনাইয়ের কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্ধেতু ছুর্নস্বামীর 
চিত্তের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক হইবে তাহা ভাবিয়া কানাই নিতান্ত 
উত্কঠত ছিল । তু 

সমাগত দুর্গশ্বামীর ভাব দেখিয়] কাঁনীই মারও ভীত হইল । ভীতি- 
বকাম্পত কাঁনাই ছুর্ণস্বামীকে কিছু আহার করাইবার নিমিত্ত 
অনেক নিষ্ষল সাধনা করিল। সে চেগায় হতাশ হইয়। নিদ্রায় 
উপকার হইবে ভাবিয়া তাহার প্রস্তাব করিল, কিন্তু কোন উত্তর 
পাইল নাঁ। অবশেষে বারস্বার অনুরোধের পর, হুর্গন্বামী ইঙিতে 
সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ইদাঁনীৎ তুর্ণস্বামীর অবস্থোন্নতি সহকারে যে 
প্রকো্টী সক্জীভূত হইয়াছিল কানাই দেই প্রকোষ্ঠে তাহাকে 
আলোক ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। দ্বার সমীপস্থ হইয়া হূর্গশ্বামী 
স্থবির হইয়। দাঁড়াইলেন এবং নিতাস্ত উগ্রভাবে বলিলেন,_"এখানে 
কেন ৭ যে দিন তীহারা এই দুর্গে আপিয়াছিলেন সেদিন তিনি 
যে শ্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিংলন আমাঁকে সেই প্রকোষ্টে লইয়া যাও।” 

ভয়-বিচলিত-জ্ঞান কাঁনাই মহোদ্দিগ্র ভাবে জিজ্ঞাসিল,_-“আজে, 
কে” 

“তিনি-_কল্যানী দেবি! আঃ আমাকে পুনরায় তাহার নামো- 
চ্চারণ করাইয়! প্রাণাস্ত নাকরিলেকি তোমার স্তুখ হয় না?” 
" দেই গৃহের নিতাস্ত অসংস্কত অবস্থার উল্লেখ করিয়া কানাই 
গ্রভুকে নিবৃত করিবে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্ত ছুর্গসামীর মুখেব নিতীস্ত 
অধীর ও বিরক্ত ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে তাহার সাহস 
হইল না। কম্পিত হস্তে আলোক ধারণ করিয়া বৃদ্ধ অগত্য। নবীন 
প্রতৃকে লইয়া সেই পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল । আলোক 
ভূতলে রক্ষা করিয়! কানাই শয্যার আয়োজন করিতে উদ্যত হইল । 
তখন ছূর্ণন্দামী তাহাকে এরূপ ভাবে নিক্ষাভ্ত হইতে আঁদেশ করিলেন যে, 
আর তাহার বিলম্ব করিতে সাহস হইল ন। | কানাই ্রস্থান' করিয়া 
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রোদন ও ভগবৎ-দমীপে ছুর্ণস্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল । 
সময়ে সময়ে ছুর্গন্বামীর দীর্ঘ নিশ্বাস, যন্ত্রণাহ্থচক ধ্বনি এবং বিজাতীয় 
মনস্তাপের গ্রাবলো তৃপৃষ্ঠে পদাঘাঁত ধ্বনি চিত্তিত, ব্যথিত ও মর্মাহত 
কানাইয়ের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল | বুঝি বা উমা অদ্য দেখ। 
দেবে না ভাবিয়া কানাই ব্যস্ত হুইয়া পড়িল। কিন্তু কালআ্রোত 
মানব-বুদ্ধিতে মন্থর-গতি বা ক্রুত-বেগ বলিয়াই অনুমিত হউক, উহ! অবি- 
রত অপ্রতিহত প্রবাহেই প্রবাহিত। ক্রমশঃ প্রভাত-স্র্যোর দিগ্ষো- 
জ্ৰল কররাশি পূর্বাকাশের নিয়্নদেশে প্রকটিত হইল । উষার আলোক 
আবিভূতি হইলে কানাই বারের একটি ছিন্ত্র মধ্য দিয়। তুর্গন্বামীর 
বাবহার প্রত্যক্ষ করিল । দেখিল, ছুর্গত্বামী কয়েক খানি অসি লইয়! 
পরীক্ষা করিতেছেন। অপি সমূহের মধ্য হইতে ক্ষুপ্রতম একখানি 
অপি হস্তে লইয়া বলিলেন,--"এখানি ক্ষুদ্র তাহাতে ক্ষতি কি? 
ইহাতে ভাহারই স্থবিধা হইবে-হুউক।” 
প্রভুর অভিপ্রায় কি তাহা৷ কানাই বুঝিতে পারিল এবং এ সম্বন্ধে 
তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টা যে সর্বথা নিক্ষল হইবে তাহাও সে স্থির করিল। 
অবিলম্বে ছুর্গন্বামী ব্যস্ততা সহ গৃহদ্ধার উদ্মুক্ত করিয়। নিষ্কাস্ত হইলেন 
. এবং অস্বশালায় গমন করিয়। শ্বহন্তে অস্থে পর্যযাণ আরোপ করিতে 
লাগিলেন। সভয়ে কম্পিত কান|ই প্রভুর সহায়ত! কল্পে অগ্রসর 
হইল কিন্ততিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করি- 
লেন। প্রভুগত-গ্রাণ কানাইয়ের তৎ্কালে হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয় । 
ছুর্ণন্বাম়ী অন্বারোহণে উদ্যত হইলে কানাই আর স্থির থাকিতে 
, পানির না । দে বেগে প্রভুর সমীপাগত হইয়া তাহার পদ-নিক্ে 
. পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে তাহার চরণ বেষ্টন করিয়া বলিল,__ 
প্রভে। 1 ছর্শাসিন্‌! এ বৃদ্ধ, অনুগত সেবককে বধ. করিতে ইচ্ছ! হয় 
করুথ। কিন্তু আপনি যে ভয়ানক কার্য্যের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন 
তাহা করিবেন না। জাপনি আমার আরাধা প্রভূ। আপনি দয়া 


অফ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । -. হই? 





করিয়। আর একদিন অপেক্ষা করুন| কল্য রামরাজ! আিবেন, 
তিনি আদিলেই দমকল বিষষেরই প্রতিকার হইবে |? 
তখন ছুর্শথামী সযত্কে স্বীয় পদ কানাইয়ের হস্ত-মুক্ত করিয়া বলিলেন, 
কানাই, ইহজগতে তোমার আর প্রভু নাই। কেন বৃদ্ধ, রঃ পল্ত- 
নোস্ুখ বৃক্ষকে জড়াইয়! ধরিতেছ ?? 
পুনরায় কূর্গস্বামীর পদধুগল ধারণ করিয়া গলদঞ্ত লোঁচনে কানাই 
বলিল,_-“যতক্ষণ দুর্গস্বামি-বংশের বংশধর জীবিত আছেন, ততক্ষণ 
অবশ্ঠই আঁমাঁর প্রভু আছেন। আমি দাঁস বটে, কিন্ত আমি নূতন দাঁপ 
নহি; আমি আপনার পিডৃদাস, আপনার পিতামহের দাঁল। এই বংশের 
সেবার জন্ আঁমাঁর জন্ম, এই বংশের সেবাঁতেই আমার জীবন নিষুক্ত 
এবং এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নির্গত হইবে । আপনি গছ 
থাকুন-_সমন্তই ঠিক হইবে ।” 
দুগন্বামী বলিলেন,-“ঠিক! মূ! ইহ জীবনে আমাব আর 
কিছুই ঠিক হইবে না। জীবন এক্ষণে তারভূত। যত শীষ এ জীবন 
যায় ততই মঙ্গল 1” 
স্বামী কানাইয়ের বাঁহুপাঁশ হতে পদছয় মুক্ত করিয়া বারো হখ 
করিয়। বেগে অশ্ব চালিত করিলেন; তখনই আবার অখ ফিরাইয়া 
স্পধার কানাইয়ের নিকট ফেলিয়া! দিয়! বিকট হাস্য সহকারে 





হি; - পইলও। তোমাকে আমি আমার নো 
7 -শইল। 

ু্রাধ... . 5. আপন দিকে প্রত 
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স্বামী হুর্গ সীমাত্তবস্তী বানুক ট্রি ৬».. 

লেন। তখনই সেই চারণের ভবিষাদধাণী মনে পারিস. 
প্রান্তর মরুতূ'মর অংশ বিশেষ! কানাই থর থর কাশি 
এবং তদভিমুখে ধাবিত হইল | 


ই কমল-কুয়ারী ।+.. 





প্রতিহিংসা-দষ্টহবদয় শৃলভুসিংহ বহুক্ষণ পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে 
শক্রর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ব্যগ্রতাকক রহিত ছূর্গীভি- 
মুখে চাহিয়া ছিলেন । এমন সময়ে বেগবান-অস্বারূঢ তূর্ন্বামীর মৃ্তি 
তাহার নয়ন-পণে নিপতিত হইল । কিন্তু সহস! ছুর্গন্বামীর লে মুক্তি 
তাহার চক্ষে নৃষ্ঠ হইয়া গেল; যেন দেই মূ্ি সহসা বাসুতে বিলীন 
হইলু। অশ্ব ও অশ্বীরোহীর কোনই নিদর্শন রহিল ন1। শল্গুসিংহ 
কোন আলৌকিক মুত্তি দেখিয়াছেন মনে করিয়া নয়ন-মার্ন 
করিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়। বিপরীত পথাগত কানাই 
ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন উভয়ে অন্ুমাঁন 
করিলেন যে, তত্রতা বাঁলুকাঁপুঞ্জে ষে এক বিপুল গহ্বর, ছিল, অসাঁব- 
ধান ছুর্স্বামী অশ্ব লহ তাহাতেই নিপতিত ও বালুকা-রাশিতে আবৃত 
'হইয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তাহার উষ্জীষ উপরিস্থ এক কিরীট 
ভগ্রাবস্থায় তথায় পতিত আছে_অন্য কোন প্রকার নিদর্শন নাই। সেই 
ভগ্ন কিরীট কানাই যত্ব সহকারে বক্ষে স্থাপন করিল। 
পিপ্লি গ্রামবাঁপী ও অন্যান্য নানাব্যক্তি ছুর্গস্বামীকে সন্ধান 
করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিল কিন্তু সকল চেষ্টাই নিস্ষল 
হইল | তাহারা বালুকাস্তুপ সরাইতে না সরাইতে আবার নুতন : 
বালুকান্তুপ মে স্থান অধিকার করিতে লাগিল । এইরূপে তাহাদের . 
অদয়ের, চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। পরদিন রামরাজা শার্দুলাঁবাসে 
আগমন করিয়া এই বিষাদ-কাহিনী অবগত হইয়া, নিতান্ত শোক -্তপ্ত. 
হইলেন। তিনি. হতাশ: ও ভগর-হৃদয় হয প্রস্থান করিলেন ॥ 
কানাইয়ের অবস্থা, নিতাল নন্দ সেই ূহ্ড হইতে তাহার জীবন 
তাহাকে ত্যাগ ক্রিল। তাহার, 'শ! ভরসা ছিন্ন হইয়া গেল। ভাহার 
৬দ্যৎ আকাক্ষ নিবিয়া গেল! যে বিস্তৃত পাদপ সে. আশ্রয় করি- 
গ্বাছিল সে পাদপ আজি ভয় হইল | কাতর, মর্দ্াহত, সম্ভপ্ত কানাই 
আহার ত্যাগ করিল, নিদ্র। ত্যাগ করিল, লোকের সহিত বাঁক]ালাপ 
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নাগ করিল এবং অনধিককাল মধ্যে প্রভুপরাঁয়ণ কানাই প্রতুর নাম 
|রণ ফরিতে করিতে তব-রক্স-ভূমি হইতে অনস্তকালের নিমিত্ত অবসর 
[হণ করিল। 

কিল্লাদীর-বংশও দূর্ঘটনার পর দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত হইয়া অবসন্ন 
।ইয়। আসিল। যুদ্ধ বিশেষে শস্তুসিংহ নিহত হইল্রেন। কিলীদার 
চাহার পরে কিছু দিন মাত্র জীব্তি ছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী 
[রাবি অবিবাহিত ও নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোকগত হইল! সকল 
বিপদ, মকল অনিষ্টের মূল-স্বরপ! কিল্লাদারণী সুদীর্ধকাল জীবিত 
ছিলেন । অন্তরে যাহ।ই হউক, বাহ্যতঃ তাহার ভাব অস্তিম কাল পর্য্্ত 
ূর্ণমাত্রায় অহঙ্কার ও ভেজে পূর্ণ ছিল। বিষাদ বাঁ অন্তাপের যাতনা! 
কথন তাঁহার ঘদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না! 





